১৬৭ বরই সখা । 





মামি পত্রিকা ও স্মালোছনী । 
5 
এই মত্খর্মার লেখকগণের নাম 
।শ্রাবঙ্জে মা্তের অন্য লেখকণণ নায় ! 
উঅপ্ডগচ্ছ গরকাথ। পবিস চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল) শ্ীহযপাল 
চান এল, এস এস । ভচপমজরচন্ সরকার। কাবাকঠ-বশাধ। 
বধিরহগ্ প্ীলজব্ রায় ও উবুখুদনাখ অনিক 


টিবি 

বিধ। ৬ ৃ পৃ 
ভিত পাঠান ৮, রখ ১ 
গে শত্রদণ ৃ 4? নি ১ ৮১০ 
।লরদীয়ার় বণনা হকার ২১ ৃ ও ৬ 
গজ! ৪৪ থ? খকও শী 
ঘাফার গর্থে 5)$ রর ক্র ৮২ 
রাখ শত ৭ ৮? ৮৯ , ৮৫ 
নৈষ্ধা ০ না ৮৭ 
ভিশংপ্ধ বুয়া ৮ ৮৮ ৪ ৮৮ 





বাশবেড়িয়া, 


শুর্নিদা মন্ত্রে--্রিমাখম জা। খাধ দানা 
সুন্র/ত আকাশ: 


১ ০০ 


নিপপীপসপা | পপ পা পিপিপি 
গদ/৯ বৃক্ষ সুধা ২২ ঈ1ক। এফ হখযালু পন ক নন । 


সব দিক ভাবিয়। দেখুন! 


রূপে গুণে মাধুর্য কেশরগ্রন অদ্বিতীয় । বাহার! ইহ! একবার 
ব্যবহার করিরাছেন, তাহারাই ইহার গুণে বিমুগ্ধ হুইয়া পড়িয়াছেন। 
ইঞছার বর্ণ নেত্র-ন্সিগ্ধকর; ইহার কার্য মন্তিফ্-্সিগ্ধকর) ইহার গুণ কেশ- 
বৃদ্ধিকর। ইহা একাধারে ওষধ ও শ্রেষ্বিলাসভোগ। 

সৌরভে স্ববাসে-ইহা আজও পর্যন্ত অনন্করণীয়। অনেকেই 


ইহার অন্নকণণের চেষ্টা কবিয়াছিগেন, কিন্তু সিদ্ধমনোবথ হইতে পাবেন 


না 


মধু 


। ই্।হ তেঁশবগ্তনেস গুণের এষ তার পুর-পরিচয়। কেশরগনের 
আবাস কেশরঞ্রনেই থাকে । 

সৌবীন সমাজে-কেশরপগ্ন ভসীম প্রতিষ্ঠাপন । কেবল বিলাসের 
জন্য নহ্‌, যাদের মাথাধরা, মাধাঘোরা, দুশ্চিন্তা, মন ভভ্‌ কর! চিত্তচাঞ্চল্য 
ভাত গনোবিকঠব আছে, তাহারা ইহা ব্যবহারে মথেষ্ট উপকার পান। 

মহিলার অঙ্গ বিলাসে -কেশরগ্নেমই খুব পসাঁর ও প্রতিষ্ঠা। 
বঙ্গললন। (কশরগুন-পরিসিক্ত কফরিক়! করণরী রচন। করিতে পারিলে আর 
কিছু চাহেন না । মনের মত চিত্র-বচিত্রকলাময়ী সুচিকণ কবরী বাধতে 
হইলে কেশর্প্রন চ।ই-ই-চাই | কেশ ম্ুকোমল, মস্থণ ও ঘনকৃষ্ 
কারবার এমন অব্যর্থ উপাদান আর দ্বিতীয় নাহ। আপনি যদি ইতিপূর্বে 
কেশরঞ্জন বাথহার না করিরা থাকেন-_গাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মবিডন্বন। 
করিয়াছেন । 

এক শিশি ১২ এক টাকা মাশুলাদি।/০ পাচ আন! 
[তন শিশ ২০ দুই টাকা চারি আনা) মাশুলাদি ॥৩০ 'এগার আনল।। 

ডছন ৯২ নর টাকা) মাশুলাদি স্বতন্ত্। 


গভর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত 
অআনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাগের 


টারিরারিতা ১ চিল 
আযুর্েদীয় ওষধালর 
১৮১৪ ১৯ নং লোয়ার চিৎ্পুব বোঁড, কলিকাভ1। 


8 শাহর হারার 


অ্র্শর যন্ত্রণা !! 


তর্শবোগে ভ্ক্তভেগীই আশেক মন্ত্রণার পরিমাণ বুঝতে পাঁরেন। আর 
পাপেন--যিনি তাহার পরিচর্যা করিয়াছেন । দ্ু্্ভি মানব জীবনের স্বুখ 
ব্বচছন্দ নট করিবার জন্য যত প্রকার বোগকট্ি হইযাছে, অর্শ যেন ভাভাদের 
সকলকে পলাভব করিয়াছ। মলদ্বারে সব্দদাই টপটণানি, মলত্যাগকালে 
অনা যন্ত্রণা, মলশ্যাগান্তে যাছনাণ অনিবুন্ভি, প্রচুব বক্তত্রাব, মলদ্বারে 
শিদ।বণবতৎ দরুণ মাহনা-_সেই সঙ্গে শবীর ৭ মনের অস্বচ্ছন্দ 5 উপস্থিত 
তইঘা পোনাকে আবও বাঠিবাস্ত করিমা নোলে। আজকাল কলিকান্ায 
অনেক মান্দাজী অর্শ.চিকিৎসক দেখা দিমাছে। ভানেকে রোগাঁরোগ্য 
কামনাম ভাঙাদেব হাতে পভিয়! আরও নৃহনবিধ উপসর্গ ও যন্ণাব অদীন 
হন। আপন।কে একটা সছুপদেশ দিই। অশ ভইষাছে বলিয়া নিরাশ 
ইইবেন না, বা লক্ষাহীন চিকিৎস| এবং টে।টক। টুটকী দ্বাবা ভাভার 
উপশম চেষ্টা লবিবেন না। পথ্যাপগ্য পুঙ্গকের নিষমেব সহত শ্াগাদের 
« ভাব বটিকা” নিধমিত বানভার ককন। ইত মেবনে, লঠিললি ও 
অন্তশপিজাত সব্নবিধ যন্ত্রণাদায়ক অর্শ 9 উল্লিখিত উপসর্গগুলি বিুরিত 
হহবে। 
১ এক কোট! বটিকাঁর মূলা *** ১০ পাঁচ সিক।। 


ডাকমাগুলাদি ২০1 চারি আনা। 


হায়! সকলেই ঘ্বণায় ঘুখ ফিরার : 


কচ বোণী! তোমার ভ্ভাষ ভাগাহীন জীব আর জগতে নাঈ। যে 
স্পণাঞ্ামক তোমার শণীরকে তিলে তিলে পধবংম কবিতেছে, তাহার পরি- 
ণাম [5 শোচনীয় | হায়! তোমাকে দেখিলে সকলেই ঘ্বণায় মুগ ফিরায়। 
স্্রী পুত্র পবিজ্ণ দায়ে পড়িয়। সেবা করে। তাচাদেব৪ সাবধানে সন্তর্পণে 
থাকিতে হগ। তোমাৰ বাত্রে নিদ্রা নাই, শয়নে স্বস্তি নাই, আহারে সুখ 
নাই, জীবন শারততি ভারবহ । হায় ! রোগের প্রথম হইতে যদি তুমি 
স্াঁটকিতৎসা করাইতে, তাহা হইলে হ্যতঃ আঞজ এ শোচনীয় পরিণাম হইত 
না। নিদারুণ বাশরক্ত রোগ হইতেই কুষ্ঠ রোগেব উৎপত্তি । খাঁহরক্ত 
বোগে শবীবের সমস্ত শোণিত বিষাক্ত হইয়া উঠে। গাঁয়ে চাকা চাকা! 
দাগ, স্ক্টক, কষ্টদায়ক পীডকা, শিনোবেদনা, মোহ, জর, তৃষ্ণা, মৃচ্ছ?, 
কম্প, পভৃতি উপসর্গ আমঘিয়া দেখ। দেয়; শেষ সাংঘাতিক কুষ্টরোগ 
আক্রমণ কুব। কুষ্ঠ রোগের ওউষপ নাই বলিয়া অদনকের বিশ্বাম। অন্ত 
চিকিৎসা-শান্ে কুষ্ঠরোগের ওধধ না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের আঘু- 
বেদ) শাস্ত্রে ইহার ওষুধের অভাব নাই। আমাদের “শোণিত শোধক” 


'নন্গুণে উচ্চ স্থান অধিকার করয়াছে। সর্রবিধ বাঁতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে 
ইহা ্দ্বিন্তীম মহোযব। তনেক চিকিত্নক পরিত্যক্ত রোগী, ইহ মেবনে 
নিরাময় হইয়াছে। 


দুই সপ্ত।7হর ব্যবহা?রোপযোলী ই গ্রণার 
ওষপ ৪ এক প্রকার তৈণের মূণ্য ৪২ চারি টাকা। 
ডাকমাশুল ও গ্যাকং ৮৯ ॥৬/০ এগার আনা । 


প্রমেহবিন্দব 


আমাদের 'প্রমেহবিন্দু সর্দবিধ মেহ ঘটত রোগের বার মহৌমধ।, 
সাপালণেস আনাযাঁসলন্ধ করিবাধ জন্ আনেক দেগিঘা শুণিয়া, এই আবার্ণ- 
ফল হান) আশুমন্ুণর্তি সম্গন প্রমেঞবিন্দ আবিন্ধাব করিয়াছ। একপগবে 
উষশটার মিশ্রঞ্রন ভইযাছে (ব, প্রামেভেৰ নুতন ৪ পুতাতন উভ্যবিধ, 
অবন্ঠ1৩ই ইহার ব্যবহার টালতে পাবে। গ্রজ্রাবকালে জ্বালা-যষ্্রণা, 
ঘোলা খর মত প্রআপ, মুততমুছুঃ 'গ্রআাবেব বেগ, মপু্জ ৪ রক্তমিত্রিত 
ধাতুএগম, যৌবন-ম্বভাবন্ুশভ দোষঅনিত অপরিমিত শুক্রকয়। দৌব্বলা 
শিবোথুখন, শুত্রম5, মবু,ম*, স্বপ্ন বকার, বহমত্র দুত্রক্ধ্ছ এখং নদ পেক্ষ। 
ভখানক ৪ “উপগাগক মেভের,৮ প্রান চাব-খবাথ “প্রমেহাধন্দুন' দ্বারাই 
বটয়। থাকে। শখারকে শিষশগ্ত ৪ ানদদাব করিতে ইহা অদ্বিগীম। শত 
শত স্থলে পণাক্ষা কারয়া, 5০1৭ গ্রুঘাগে হান ফল পাইয়া।ছ। 

একটী অনুরোধ ।-ঘর্দ আপান কখন এই কুতাঘত গোপনায় রেগে 
আক্রাস্ট হন, যদ লহ্জাল জন্য এই পোগেব কথ। পারিব।রণ টিকিতৎমককে 
আপনর পাপবাবকেও বালতে বদ্যুচত হন,-আাপনাব বিশ্ব বন্দুক? 
এনদ্বিষয় জানিতে দিতে আনিচ্ড়ুক ৬খ, গাঁবগনবর্থকে৪ জানাঠতে বামনা 
ন। থাকে, অথচ নিদ্দে।ষভাবে ও গোপনে শথাৎ কা2ার2 সন্দেহচক্ষে ন। 
পটিয়া রোগমুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে রোগ প্র্াশনাত্রই আমাদেৰ 
উপ বিশাস করন, “প্রমেছহাখনণণ জন্তু পত্র গিখুন,দোখবেশ,ক তি 
সঙঙে, বত গোপনে, আপনাবধ মনের মহা অশ।্িকর এই রোগ গারাম 
হতমা যাহবে। 

মূল্যাশি।_এক শিশ গ্রনেহাণন্দু ৪ এক কৌটা সেপণায় বটিকার 
মূখ্য ১।০ দেড়টাকা। ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ৬০ মাত আন।। 


গভণনেন্ট মেডিকা।ল ডিপ্লামাগ্রাপ্ৰ, 
আনগেন্দ্রনাগ সেনগুপ্ত কবিরাজ, 


১৮১ ৪ ১৯ নং লোয়ার চিত্পুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা 


৩ 


এস, পি, সেন এণ্ড £কাঁম্পানীর অপুর্বব আবিষ্কার । 


হরশ। 


স্থরমা মর্ভের পারিজাত ! সর্ধ্বোৎকৃষ্ট স্বদেশী এছেন্ন। 


স্বর্গের পাবিজাতেব রং কেমন, গন্ধ বকুল।__ামাদেব বকুলের সৌবভ 
(কেমন, আকার কেমন, তাহা কেহ টাটকা বকুল ফুলের মতই, আটুট 
জানেন না। তবে পারিজাতের সুন্দর। 
গন্ধটা যে খুব মন মাতান, তার 
আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি 
যদ্দি 'এই অদৃষ্টপৃর্ব পারিজাতের 
প্রন্যক্ষ সৌবভ কতকট| ধারণায় 
আনিন্ে চান, তনে আমাদের 
মনোমদ সুগন্ধনয় শ্রম বাবহাব 
করুন । আমর! ভরসা করিয়। 
বলিন্যে পারি, অতুলনীয় সুগন্ধ গুণের জি পাওয়া মা 
আমাদের তুরম। মর্তব পাধিজাভ। বঙ্গমাত। | বাঙ্গাণার লঙগমাত। 
পন্থুরমা” সকলগুতণ সন্দশ্রেঠ গণচ সমস্ত বংস।গার গোববসিপিদ | 
স্থলভ সুগন্ধি কেশতেল। মহ 65884 
সুল্যাদি ॥_বড় এক শিণশন থখন্খমের মত এন৭ন জাবানঠঞ়দ 
মুল্য 8০ বার আনা। ভ।কমাশ্ল এসেন্স শা নাহ 
ও প্যাকিং শ* সাত আনা! তিন ঢালে । -১মেণাব মৌরভ খড় 
শিশির মুলা ২৯ ছু টাকা। ডাক- নিক বয় ণুগ। 
মাআুলাদ ॥/০ তেব আন | 


দিল অব রোজ. | ইহাঁর সৌব্ভ 
কেমন, তাহা বালয়া বুঝবার হতে । 
বস্তঠঃ ইহা একটী অপুবন ও আতু- 
লনায় স।মগ্রী। 


গোলাপ সার।- নামমাত্রেই ইহা 


গ্রাতে)ক পুষ্পমার বড় এক শািশ ১ খিক 1 আলা নু ০ বাব 
আনা। ছোট ॥০ আাট আনা । [্রয়জনের লী *-চভাব ভ্গ্ 'একছত্রে 
বড় তিন শিশি ২॥০ আড়াই টাকা। মাঝাবি তিন শিশি ২২ ছুই টাঁকা। 
ছোট তিন শিশি ১০ পাঁচ সিকা। মাশুশাদ স্বতন্ত্র। আমাদের ল্যাভে- 
গাঁর ওয়াটার এক শিশি 6৭ বার আনা, ডাক্ম।শুল1/০ পাচ ভানা। 
অডিক্লোন ১ শিশ ॥০ আট আনা । মগুল্[।দ1/* পাচ মানা । আম- 
বের টো ডি রোজ, অটো অব. নিরোপী, অটো আব মতিয়া ৪ 'অটো ভব, 
থন্থন্‌ অতি উপাদেয় পদার্থ] প্রাত শিশি ১২ এক টাকা, ডঙঞ্জন ১০২. 
দশ টাক। 

সিল্ক অব রোজ. 1-_-ইঈহার মনোরম গন্ধ গগনে তুলনীয় | 
ব্যবহারে ত্বকের কেম 1৩1 ও মুখেব লানণ্য বুদ্ধ পান্ছ। ব্রণ, মে.চত।, ছুলি 


প্রহুতি চর্মরোগ সকল? ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি 
॥০ 'আট অনা, মাশুলাদি।/০ পাচ আন। 

এসেন্সের জন্য নানা গ্রকার স্থন্দর সুন্দর শিশি ও এসেন্সের 
ভ্ন্য।ন্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচর। ও পাইকারী বিক্রয়ার্থ 
প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়।ছি। মুল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কুম। 
প্রীক্ষ। প্রার্থনীয়। 


এস? পি, সেন এগু কোম্পানী । 


ম্যান্ুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস। 
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা] । 


সাঁ ত্র কবিরাজি-শিক্ষা | 


এন্পীবৎকালে কবিবাঙ্গি-শিক্ষীর দশটি সংস্করণ হইয়া, প্রায় ছাব্বিশ 
হা পুস্তক বিক্রীত হইয়াছে। একাদশ সংস্করণে চারি হাজার পুস্তক 
মুত্রঠ হইয়ছে; তাহাও শেম হতে চপিল। বলিতে কি, এই ছাবিবশ 
হাঞ্ার পুস্তক ছাব্বশ হাজাঁবটি কবরাজ প্রস্তত করিয়াছে । কবিরাঁজি- 
শিক্ষীব পরিচন ইঠার অধিক আর কিদিব? ধাহারা আজিও কবিরাজি- 
শিক্ষ। দেখিবার স্থুনিধা পান নাই, তাহারা জাঁনিয়! রাখুন যে, এই একখানি 
পুস্তকে কবিরাগি শাক্সর সমপ্ত কথা অতি পথিফ্ষাররূপে লিখিত তাভে। 
করিরাগি-শিক্ষা পিশে, কনিরাজি করিবার জন্য 'আপর কোন পুস্তকের 
সাহ।যে।র আবগ্ক হন ইসাব ভাবা সরল, আর বৃহৎ, মূল্য সুলভ, 
২॥০ আড়াই টাকা মাত্র। মাশুলাদ ॥* বাগ আনা। বাঞ্ধান পুস্তক 


৩০ সাড়ে ঠিন টাকা। 


গনর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমা গ্রাপ্ত, 


জীনগেক্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ । 
১৮১ নং লোনার চিৎপুর রোড, কলিকাত1। 


লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী, 


ভেঘিওপ্যাখিক গধধ ও পুস্তক বিক্রেতা 





প্রধান উমধালয় _-৩৫নং কলেজ গ্রীট, কলিকাতা । 
শখ] ওষধালয় সমুহ__ 


(১) শে।ভাবাজার শখ, ২০৫নং অপার চিৎপুর রোড 
(২) বড়বাজাঁর শ।খা, ২২৬ নং হারিসন রোড) 
(০) বাকীপুর শাখা) 

(৪) পাটন। শাখা; 


(৫) ডালহাউমি ক্ষোয়ায় শাখা, ১নং ওল্ড কেট হাউিস্‌ 


কর্ণার; (৬) মঝুরা শাখা | 
সকল প্রকার হোমিগওপাগিক চিকিৎসার বাকা, 


গর্মামেটাধ ছুলী 
কচী, ক্যাম্ফার ইত্যাদি অথাৎ ড্াক্তারদিগের প্রয়েগনীঘ় মকল দ্রপাই 
যথা মুল্যে পাওয়া যায়। 


ইলেক্ট, হোমিওপ্যাথিক বিভাগ । 


আমাদিগের নিকট সকল প্রকার ইলেক্ট হোমিদপ্যাথিক তযধ ৪ পুস্থক 
বিক্রয়ার্থে মজুত আছে। 


মুন্য ১॥০ টাকা জ্বর প্রকাশ । ডাকমাশ্খল।০ আনা 
ডাক্কাব সতাজীবন লভিডী কৃত। মহামনি ডাক্তার এলেন মংহেনের 


পৃস্থক হইতে ভানুবাদ করা হইয়াছে। ইহা জর চিকিৎসার সথদ্ধে অছিতীয় 
পুস্তক | | 


আন্তারণ ব্যাপার 


অমর-কবি --বঙ্গের অদ্ৰতীয় উপন্তাসিক, রাঁয় বঙ্কিমচক্দ্রের 
স্বৃতিরক্ষার নাহায্যকল্পে-তিন সহজ গ্রন্থাবলী বিতরণ হইবে । 
যেৰপ অচিন্তানীয় অসাধারণ বাপার, তাহাতে এই অল্লসংখ্যক গ্রন্থাবলী 
বিতরিত হইতে কয়দিন লাগিবে! ধাহারা এতদিন এই শুযোগের 
অপেক্ষা কাঁণতেছিলেন, তাহাদের সেই স্থযোগ উপস্থিত) 
বন্থমতীর গ্রাহক, অন্ুগ্রাহক, পাঠক, ক্রেতা সকলেই 


বস্কিমচন্দ্রের গৃস্থাবলী। 


কেবল ৩২ তিন টাঁকা মাত্র মূল্য দিলেই 
নিয়লাখত বঙ্কিমচন্দ্রের সব্দশ্রেষ্ঠ ১৭২ মৃলোর ১০ খানি পুস্তক 
একাধারে গ্রকাও গ্রন্থাবলী পাইবেন। 
কিকি পুস্তক ৩২ তিন টাকাঁয় পাইতেছেন, 
একবার পাঠ করুন । 


১। আনন্দ মঠ মূল ১০ ৬ ইন্দিরা ১॥০ 
২। বিষবৃক্ষ ১. ১|০ ৭ কৃষ্ণচরিত্র ১ ৩২ 
৩। কপাল কুগুলা টি ১1৩ ৮ | লোকরহহ্য ১১ ১1০ 
৪! চক্দ্রশেখর রর ১০ ৯। বিবিধ প্রবন্ধ ৯ ২২ 
৫, রাজসিংহ এ. ২৮০ ১০। পদ্য গদ্যা ৯» ৮০ 
মোট ১৭ খানি মূল্য ১৭২ টাকা এক্ষণে কেবল 
৩২ তিন টাকা 


মাত্র মূল্যে পাইতেছেন, ডাঃ ম12.ও ভিঃ গিঃ সহ ৩|০ সাড়ে তিন টাকা যাত্র। 
উৎকৃষ্ট কাপড়ের বাধান হইলে ৩॥০ ডাঃ মাঃ সহ ৪২ চাঁর টাক1। 


শ্রউপেন্ত্রনাথ মুখে।পাধ্যায়। ১১৫-৪ গ্রে ইট, কলিকাতা। 


চিকিগুস। দ্বারা পরীক্ষিত আয়ুর্ধ্বেদীয় ওষধ ! 
মহামেদ-রসায়ন | 


"মহামেদ-রসায়ন” সেবন করিয়। অল্প মেধা 'ও বিলুপ্ত বা! নষ্টন্মৃতিসম্পন্ন 
বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণ অচিরে মেধাবী হয়। পাঁচ ঘণ্টার পাঠ 
এক ঘণ্টায় কণ্ঠন্ঠ হয়, এবং পুনরায় ভূলিয়! যাইবার সম্ভাবন1! থাকে না । 

“মহামেদ-রসায়ন” জগতে অদ্ভিতীয়,__ 

ইহার ন্যায় সর্বগুণসম্পনন গুঁষধধ ইতিপুর্তে কাহারও দ্বার আবিষ্কৃত 

হয় নাই। 
. পমহামেদ-রসায়ন” স্নায়বিক দুর্বলতার আশ্চর্য্য বধ, 
অর্থাৎ, অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অগ্ঠিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত 
চিন্তা, অতিরিক্ত মন্তিক্পরিচালন প্রভৃতি জনিত ন্ায়বিক ছুর্বলত। 
(০7৮০৪ 19০11109), স্মরণশক্তির ভাস, মস্ত কঘূর্ণন, মস্তক গবম প্রভৃতি 
এবং তজ্জনিত উপসর্গগুলির একমাত্র আরোগ্যকর ওষধ « মহামেদ- 
রলায়ন।” 
“মহামেদ-রসায়ন” মস্তিষ্ষ পরিচাঁলনশক্তি বদ্ধীক,__ 

অর্থাৎ, অধিকপরিমাণে মন্তিফ আলোড়ন করার জন্য যাঁহাঁছি 
মস্তকের ব্যারামে কষ্ট পাইত্তে হয়, এবং যাহাদ্িগকে সর্বদাই অতিরিক্ত 
পরিমাণে " মন্তিক্ষের চালনা করিতে হয়, (বিচারক, ব্যারিষ্টার, উকীল, 
মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র প্রহতি) মস্তি সিদ্ধি ও কাধ্যক্ষম রাখিতে 
হইলে “মহামেদ-রসায়ন” ব্যবহার করা কর্তবা। 

“মহামেদ-রসায়ন” মুচ্ছ1 ও উন্মাদের অব্যর্থ ওধধ,__ 
অর্থাৎ, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মুচ্ছ? ( হিষ্টিরিয়, ) উন্মাদ ও মৃগীরোগ 
আরোগ্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। 
“মহামেদ-রসায়নেশক মুল্যাদির কথা, 

১ এক শিশি ১২ এক টাকা, মাশুল 1%* ছয় আনা? ছুই শিশি২২ 
ডুই টাকা, মাশুল ॥০ আট আনা) ৩ শিশি ২।০ আড়াই টাকা, মাশুল ॥৮০ 
দশ আনা) এবং একত্র ৬ ছয় শিশি ৫২ পাঁচ টাকা, মাশুল ৮০ চৌদ্র 


আ।ন। ইত্যাদি । শ্রীহরলাল গুপ্ত কবিরাজ। 
৪ নং ববুরাঁম ঘে।যের জেন, তআহিরখটো লা, কলিকাতা । 
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বহুকাল পরে আবার আুর্নেদ শান্ের আলোচনায় প্রবৃত্তি হইবার সমন্ন 
আসিয়াছে । আঘুনদ্রেদের আবির্ভীব কালের, আর বর্তমান সময়ের, 
মধ্যবন্তী কাল--অতি দীর্ঘ। এই মহৎ কাঁলচক্কের আবর্তনে, আযমুর্বেদের 
উপর দিয়া কত যুগ যুগান্তর চলিয়া! গিয়াছে । এক সময়ে__আমুর্বেদীয় 
চিকিৎসা-জগতের শ্রেষ্ঠ বক্জ ছিল। যখন জগতের অন্তান্ত দেশ অজ্ঞান. 
রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই প্রাচীনতম কালেও ভারতে আযুর্বেদের 
চরমোত্কর্ষ সাধিত হইয়াছিল। রোগের কঠোর যন্ত্রণায়, লোকক্ষয়কর মহা- 
মারীর প্রভাবে, যখন জগতের শ্বন্যান্ত দেশের অধিবাসীগণ নিরুপায় ভাবে 
শমনের অতিথি হইত, সেই ম্মরণাতীত্ত কাঁলেও__-আমুর্বেদ--স্ুমধুর উপ- 
দেশ দিয়া__ভারতবাসীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল। যুরোপীয় পণ্ডিত- 
মণ্ডলী যে খগুদেকে জগতের প্রথম গ্রন্থ বলিয়৷ শ্বীকাঁর করিয়াছেন, সেই 
খগ্দের সময়েও আধঘুর্বেদের সম্মান ছিল। খগ্দে_ আমরা “হত্রোগ” 
প্ছরিমাণ রোগ” এবং “শ্বেতি রোগের” পরিচয় পাই। কোনও সময়ে. 
যুদ্ধন্তলে খেলের রী বিশ্পলার একটা পাভাঙ্গিয়৷ যায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় 
এক রাত্রিব মধ্যেই-বিশ্পলাকে ণলৌহময়ী জজ্ব।” পরাইয়। দিয়াছিলেন। 
কাক্ষীবানের কন্। কুষ্টরোগিনী ছিলেন, এই জন্ত পরিণত বয়সেও তাহার 
বিবাহ হয় নাই। পরে অশ্বিনীকুমারের কৃপায় রোগমুক্ত হওয়ায়__বৃদ্ধ 
বয়সে তিনি পতিলা'ভ করিয়াছিলেন। খগ্্দের এই সব উপাখ্যানগুলি 
পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই বুঝ! যায়__খগ্দের সময়ও ভারতে 
“কায়চিকি ৎস1” এবং "আস্ত্রচিকিৎস1” অনেক উন্নত ছিল। 

আঘুর্রেদের অনুবলে-__ব্রদ্মার ছিন্নমস্তক সংযোজিত হর, ইন্দ্রের ভূজত্তস্ত 
রোগ আরোগ্য হয়, র্যা দত্তরোগ হইতে পরিজ্রাণ পান, চন্দ্র যক্মারোগ 
হইতে মুকু হন, জ্বাগ্রন্ত চ্যবনমুনি নবযৌবন লাভ করেন। অশ্বিনী- 
কুমারদ্্র এই মকল দেবগণকে চিকিৎসা করিয়া, যজ্জাংশভোজী হুইয়া- 
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ছিলেন। আমুর্বেদের অপ্রতিম প্রভাব দেখিয়-দেবগণগ ইহা শিক্ষা 
কারয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত যুবকের1-_-এই সকল কণা! কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
ভাবিয়া বিশ্বাস ন। করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে আঁঘুব্েদের প্রাচীন তব 
গ্রমাণের ব্যাঘাত হয় না। 

অিনীকুমার ও দেবগণ করুক আযুলেদ প্রচারের সমযকে, আমরা 
আযুবে্বদের প্রথম যুগ বলিতে পাবি। উহার প্র আনুদনদের দ্বিতীয় যুগ। 
তখন, মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের নিকটে, অগ্রিখেশ এভতি লোৌকাহতৈষী খবিগণ 
ছযুর্বেদের উপদেশ লইতেছিলেন। স্বয়ং ধন্বস্তুরি [বাবব মক্স।/9কিৎসার 
কোশল উদ্ভাবনে ব্যাপৃত ছিলেন। তা”র পর আঘুব্বেদের তুশীষ বুগ। 
এই সময়ে, চরক ম্ুশ্রুত প্রভৃতি মনন্বীগণের প্রাহুভাবে_গ্মাদুনেদের 
“কায় চিকিৎসা” "শল্য চিকিৎসা” কত উন্নত 1 নাঙীঞ্ঞান ও আর্ঃ লক্ষণের 
নুশীতনে, লোকে ছয় মাস পুর্নে শিজেগ মুভ জানিতে পারায়, এক রব 
স্বেচ্ছামুতা লাভ করিয়া, মুক্তির গথে অগ্ানর হ5তে'ছল। 

চক্রপাণি, জেজ্জড়ও গয়দাস প্রনৃতির আর্র্ভাব কাণ-_ আঘুকেদের আর 
এক যুগ। তখনও 'আবুব্রদের রসায়ন বিদ্যা প্রভাবে লোক দার্ঘজবন 
লাভ করিতে গারিত। তখনও রসয়ন গ্ত্ব(বদ ভিষক সন্প্রদান, কৌশলে 
ধাভু উপধাতু বিষ উপবিষ, রত্র উপরত্ণ বাছিয়। লইয়া ওঁধবস্থন্ধের পু্টিনাধন 
কারতেছিলেন। 

ইহার পর আযুর্ধেদের আর এক যুগ। বলিতে দুঃখ হয়-__ইভাঁই 
আমযুর্বেদের অবনতির যুগ। মে বড় বেশী দিনের কথা নয়_যে দন 
পাশ্চাতা বিজ্ঞান কল্পনাতীত আড়ন্বরের সহিত ভারত-বক্ষে পদাপপণ করিল, 
সেই দিন হইতেই ভারতব(সী আযম়ুর্বধেদের মহিম। ভুলিয়া গেল ! সেই 
দিন হঈন্তেই নূতন প্রিয় মানবের কাছে পুবাতন অনাদৃত হইল। 

ইংরাজের অভ্রভেদী প্রকাগড প্রা ওষধালয়__নীল, পীত, লোহত 
বিবিধ বর্ণের জলপুর্ণ__স্থবৃহত্ কাচপাত্র লন্মুখে রাখিয়া আমঘুর্বেদকে 
আপনার বীরদর্প দেখাতে লাগিল! শিশি, প্লাসকেশ, লেবেলাদির 
স্পর্ধা! দেখিয়া, কুটিরবাসী আযুব্বেদের--সেই মুত্তিকাপাত্রস্ত বন্ত গুল্সের 
কাখ-_অসধিকক্ষণ আর হিষ্ঠিতে পারিল না। যে আযুব্দেদ এতাদন 
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স্থটুকর্ভাব মুখনিঃহ্যত বঞ্গিয়া সম্মানের সামগ্রী ছিল, ভাগ্যবিপর্ধযয়ে কাল- 
বিপর্যায়ে এবং শিক্ষাবিপর্ম্যয়ে সেই আযুর্দেদ-_নিতা পরিবর্তনশীল বিলস- 
ব্যসনান্থুরক্ত মন্তধ) প্রচারত “এলোপ্যাথীর” আবর্তে গড়িয়া ডুবিয়া গেল ! 
হতভাগা ভারঞবাগা আর ভাবিবারও অবগর পাইল ন।--বাহা সৌন্দধ্যের 
মবো আত্ম আস্তত্ব বিসজ্জন দিল। 

এখন বার আযুন্বেদের ঘুগাস্তব উপস্থিত। আত্তীত্ের গ্রতি অনুরাগ 
ত্বাভাবক বলিযাই হউক, কিম্বা যে কোনও কারণেই হষ্টক, খিদেেশী 
চিকিৎমার একান্ত আন্ুবাণী ইয়ান খভছুদিন পরে ভারতবাপী আবার-_ 
প্রাচীন মন্চের অলুবর্তনে উন্যুখ হইয়াছে । আয়ুর্বেদ আবার_-অলে আল্লে 
পাশ্চাত্যাচকিৎসা বিগাঁনের চাঁকচিক্য ভেদ কারয়া স্বীয় ক্ষীণতম [কিরণ 
বিকীণ করিতে সমর্থ হইন্েছে। এই আপাত প্রমোদপ্রিয়ভার রাজত্বে, 
ভন্মধূসবিত বিকট জটাবেষ্টিত বুদ্ধ খণ্র কথায় ছুই একজন আনার কর্ণপাত 
কবিতেছেন। কাবা কাটুলেটেব মমতা ছাড়িয়া, কহ কেহ বা খাষশস্ত- 
প্রসাপিত--পল্নাীর ডাল্নাদপ আঅস্বা প্রসাদের ভক্ত হয়! পড়িয়াছেন। 
ডাক্তারের উন্নত্তিকপে- রাজার কত সহান্ুত্ি, ক'ত মেডেল, কত ওঁষধ? 
মে সব ছায়ং_আন্িচর্্ীবশেষ ভারতপাপী-্দাবাব আরুংলদের উপাসনা 
ভানন্ত করিয়াছে । তাই বালতেছিলাম, বহুদিন পরে আবার আয়ুর্বেদ 
আলোচনার সময় আসিয়াছে 

আয়ুক্েদ শাস্ত্রের গ্রধান উদত্য_শ্বাস্ারক্ষা করাঁ। আর্ধ্য খষিগণ 
বলেন__বায়ু, পিভ্ত ও শ্লেগ্সা- এ ঠিনটী আমাদের শবীরে সমানভাবে 
থাকিলেই, আমরা ম্্ধ খাকিন্তে পারি। আন্গ জামরা সেই বায়ু, পিত্ত ও 
কফের বিষয়েই কথপ্চিত আপোচনা কারব। ধর্ম বলুন, অর্থ বলুন, কাম 
মোক্ষ যাহাই বলুন, শরীর ভাল না থাকিলে, কিছুই হয় না। স্থান 
সকলেই চাঘ; এহেন স্বাস্তারূপ গ্চাম্ঙ্য রত্রকে-ভারতবাসী হারাহয়। 
ফোলয়াছেন;১-এ সময়ে পোধ হয় স্বাঞ্) নঞ্ধদ্ধে ছুই 2া'রট; পুরাতন কথা 
পাড়িলে, বিশেষ আপরাধ হইবে না। 

বাযু, পিত্ব, কফই যে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার মূল, এ প্রবন্ধে আমরা 
তাহাই দেখাইব। ক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়টা বড় গুরুতর, ইহাকে পরিস্ফ,ট 
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করিতে হইলে, আঁমার্দের মত অজ্ঞানের অধিক বাগ্জাল বিস্তার করা 
একান্ত আবস্তক হুইয়৷ পড়ে, অথচ এই প্রবন্ধে সেরূপ বিস্তৃত ভাবে আলো।- 
চন। করিবার অবগর নাই, স্গুতরাং অনেক বিষয় বাধ্য হইয়া কেবল স্পর্শ 
করিয়! যাইব মাত্র। শাল্রদর্শী সুধীগণ, সেই অপৃর্ণত। দোষ মাজ্জনা করিলে 
কুতকৃতার্থ হইব। 

আমাদের শরীরের সঙ্গে-বাধু পিত্ত ও কফের অনির্দচনীয় সম্বন্ধ, 
সে সদ্বন্ধ আবার-_আমাদের শগীরের উৎপত্তি শ্িতি ও বিনাশের সঙ্গে 
ভাঁড়িত। যেমন বায়ু, সুর্য ও চন্দ্র, সঞ্চালন আকর্ষণ ও ক্ষয়ণ ক্রিয়ার দ্বারা 
এই জগৎ্রূপ বিরাট দেহ ধারণ করিয়া আছেন, বায়ু, পিত্ত ও কফ 
সেইরূপ--সঞ্চালন, আকর্ষণ ও ক্ষরণ ক্রিয়া দ্বারা__ আমাদের দেহ রক্ষা 
করিতেছে । বাহা জগত ও দেহ জগত অভিন্ন। কিন্ত এ সকল কথা 
বুঝিতে হইলে স্যিরহস্তও বুঝিতে হয়। এই জন্য_-সংক্ষেপে সৃষ্টিরহস্তের 
অবস্তারণা করিতেছি । 

জগদীশখ্বরের ত্ষ্টি শক্তির নাম প্রকৃতি । জগতের যে কোনও পদার্থে যন্ত 
গুণ ও যত শক্তি আমর দেখিতে পাই, সে শব প্রকৃতিরই শাক্ত। আমরা 
যে সব দ্রব্য আহার করি, যে শক্তিতে কাধ্য করি, সে সব গ্রকৃতিরই রূপ। 
দার্শনিক পঙিতেরা--প্রকৃতির সেই শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। সেই তিন ভাগের নাম সত্ব রজঃ ও তমঃ। ইহাদ্দিগকে 
প্রকৃতির গুণ বলে। প্রকৃতির যে গুণের দ্বার! হুষ্টি, চেষ্টা ও কাধ্য হয়, 
তাহার নাম রজোগুণ। ইহা অত্যন্ত চঞ্চল। রলোগুণেই প্রকৃতি 
সৃষ্টিতে পরিণত হয়। ইহার কাধ্যকারিতা শক্তি__পব্বত্রহই আমরা 
দেখিতে পাই। 

প্রকৃতির যে গুণ জগৎকে পালন করে, সেই স্থিতিশীল উত্কৃষ্ট গুণের 
নাম সত্বগুণ); আর যে গুণে জগৎ তেজোহীন ও শক্তি হীন হইয়া যায়, 
তাহাই তমোগুণ। এই ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি হইতেই পঞ্চমহাভৃতের 
স্ষ্টি হইপ্লনাছে। সেই পঞ্চ মহাভূতের নাম--পৃথিবী, জল, অগ্ি, বাষু, ও 
আকাশ। 


পঞ্চ মহাভূত হইতেই আবার মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, লতা 
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প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে । সকলেরই মুলে-_সেই এক গ্ররুতির বিকাশ। 

আমাদের দেহ মন ও ইন্ট্রিয়__ প্রকৃতিরই ব্যাপার। এক্ষণে দেখা যাউক 

_পঞ্চ ভূতের কোন্‌ কোন্‌ অংশ--তামাদের শরীরে কি কি ভাবে আছে। 
পৃথিবী ১৭০ 5০০ মুভ্তি॥ 


ভাল 2০০ ০৯০ ৯৯০ ০৯৭ র্োেদ। 
অগ্নি ৬৬৪ উঠ ভিত *** ভাপ। 
বায়ু ১৯০ 5৪০ ৯০০৯ গা । 


আকাশ. ১০১ ছিদ্র সমূহ। 

পৃথিবীর গুণ-গন্ধ, কঠিনত1 ও গুরুতা) ভ্রাণেজ্দিয়, মাংস, অন্যি, কেশ, 
লোম, চর্মা, নথ 9 বিষ্া-এই গুলিকে আমাদের দেহের পার্থিব ভাগ 
বলা যাঁয়। 

রস, শীতলব, নিগ্ধত্ব, গুরুত্ব, এবং দ্রবত্ব-এই সকল জলের গুণ। 
আমাদের রসনেক্িয়, শ্লেম্সা, রম, রক্ত, বসা [ চর্বি], ঘর্্ম, মুত্র, ও শুক্র 
গ্রুহৃতি জলের বিকাঁর। শ্রেক্সায়--গলের এই সকল গুণ গুলিই দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

রূপ, উষ্ণতা, তীক্ষতা, দীপ্তি এবং পাঁক--এই কয়েকটী তেজের 
প্রসিদ্ধ গুণ) আমাদের শরীরস্থ পিত্ত নামক পদার্থে এই গুণগুপি আছে। 
ন্তরাং পিত্ত তৈজস পদার্থ। 

স্পর্শ, লঘুা, ল্পন্দন এবং চেষ্া--দার্শনিকেরা এই গুলিকে বায়ুর 
গ্রধান গুণ বলেন। স্পর্শ শক্তি এবং উত্বাস, নিস্বাস, নিমেষ উন্মেষ, 
আকুঞ্চন 'প্রসারণ, গমন ও প্রেরণআমাদের শরীরের এই সকল ক্রিয়া 
শক্তি, বায়ুর গুণেই সম্পন্ন হয়। 

ছিদ্র, শব ও প্রকাশ-_-আকাঁশের এই তিন্টী গুণ, আকাশের গুণেই 
আমাদের শরীর সম্বন্ধীয় শিরা, স্সাযু, অস্থি ও পেশী সমুহ__পরম্পর পৃথক 
রূপে প্রকাশিত হয। আকাশ হইতেই আমর।--শ্রবণেন্দ্রিম এবং শারী- 
রিক ছিদ্র সমস্ত পায়াছি। 

বারুর গুণ দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে শক্তির দ্বারা আমাদের] 
শারীরিক বঙ্জ সমূহের ক্রিয়া নিব্বরণাহ হয়-তাঁহাই আমাদের নৈহিক বাযু। 
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। এই বাধু অত্যন্ত চঞ্চল__তমোগুণ ও চঞ্চল ধশন্মী_স্রাং ্বীকার করিতে 
হয়যে বাযুতে তমোগুণের ভাগ বেশ আছে। টৈপ্যগণ বাধুর এই রাপ 
বায়ুর স্বরূপ । শ্বরূপ নির্ম করিয়াছেন) যথ!-" বাধু কুচ, 
রুগ্ন, লঘু,,শীপ্রকারী এবং শীতল |» বাঘু সুক্ষ 
বলিয়াই--কি করিয়! যে আমাদের শারীরিক ক্রিয়া! বায়ুর সাভাম্যে সম্গন্ন 
হয়, তাহ! আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। ভতি তরল রগ [শ্যাচাল 
জাতব] ও যেক্রমে ক্রমে কঠিন অস্থিতে পবিণঠ ভয়, উতা বাঘুপ রত 
গুণে। লঘু বলিয়াই বায়ু চঞ্চল। উহার শীঘকারন্তা গুণে আমাদের 
ইন্দ্রিয় শক্তি গ্রাভৃতির পটুতা জন্মে। বায়ু শীতল বাণয়,_হহাতে কষ্পন 
শক্তি প্রচুর পরিমানে আছে। 
এক মাত্র বায়ু আমানের শরীরে__কার্ধযভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে যথ।-প্রাণবাযু, উদানবাধু, সমানবাযু, বাাশবাসু % আগানবাধু। 
শ্বাস প্রশ্বাস কালে যে বাধু_?দহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার শামহী 
প্রাণ বায়ুর প্রাণ বায়ু। মস্তক, বক্ষঃগ্ুল, ক, দিহব:, যুগ 
স্থান ও কার্য । ও নাসিক, প্রাণবাযু শরীরের এই কতা ম্লান 
আশ্বয় করিয়া থাকে । তন্মধ্যে বক্ষঃম্থলই হহার 'পরদান স্থান । যে 
আহার আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান কাবণ, 'গ্রাণণ'মুট চাহে 
উদরে লইয়া]! যায়। নিষীবনত্যাগ, উদগার ঠা, ইাচি, এ স্ব পাহারা হরত 
কার্য । প্রাণবায়ু বিকৃত হইলে_হিকা ও শ্বাস প্রহাত বেগ জান্মে। এ 
ভান্যই হিক! ও শ্বাস রোগে- রোগীর বাচিবার আশ' প্রায়ল থাকে ন। 
শ্বশস প্রশ্বাস কালে, যে বায়ু শরীর হইতে বাহিব তইয়! যাঁয়, "াভাঁব 
নাম উদ্ান বায়ু। ক, বক্ষঃ, ও নাভি উদ্দান বাযুব এই তিনটা নিদিষ্ট 
উদান ও সমান স্থান। কই ইহার গ্রাধান জাশ্রর়। হার 
বায়ুর স্থান ও সাহাযোই আমরা কথা কচি» গং এবং 
কাধ্য | গান গাঠিতে পারি। উদ্ন বাহু কুপিত 
হইলে, প্রায় ব্বরভঙ্গাদি রোগ জন্মিতে দেখা যায়। যেবাযু 'আমাশয়ে ও 
অন্ত্রের মধ্যে বিচরণ করিয়! বেড়ায়, তাহাকে সমান বারু বল'যাঁয়। এই 
বায়ু পাচকাগ্িকে প্রজঙ্বলিত করে। ভক্ষাদ্রব্য জীর্ণ হুইর়া গেলে, তাহা 
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তউতে ফে রস ও মল উৎপন্ন হয়, সমান বাধু তাহা পৃথক করিয়া দেয়। 
ইভা কুপিত ভইলে আগ্রিমান্দা, অতিসার এবং গুল্মাদি রোগ জন্মে। 

যে বায্‌ আমাদের সবব দেহকে আশ্রয় করিয়! থাকে, বৈদ্যগণ তাহাকে 
ব্যান বারু বলেন। এই বারুব গর্ত শক্তি অতি দ্রুত। ইভারই সাহায্যে 
আমাদের শব্দ ও সম্পর্শণাদি ইন্দ্রিয় কার্য এবং আকুঞ্চন গ্রাসারণাদি ক্রিয়। 
সম্পন হইয়া থাকে | রনতআব, ঘক্মজাব, গমনশক্তি, উন্মেষ নিমেষ--এ 
সকণ কার্য ব্যান বাধুব সাহায্যেই হয়। দেহীর্দগের সকল কাজেই 


ব্যান বসুর, প্রায় ইহার সম্বন্ধ আছে। সকল দেহে থাকে 
সান ও কাব্য । বলিয়া, হা! কুশিত হইলে, সব্বাঙ্গগত রোগ 


[যেমন দণ] জন্মিনা গাঁকে। তলপেট, নাভি, উরু, মুত্রদ্ধার ও মলদ্বার__ 
এই গ'ল অপান বাধুর নিদিষ্ট স্থান। ইহার কার্ধয-_মল, নৃত্র, বায়ু, শুক্র 
আপান বাষুর এবং আর্তব গ্রভৃন্তিকে অধঃ প্রেরণ কর! । 
স্থান ও কাধ্য | আণ্ান বায়ু কুপিত হইলে, মেহ, শুক্রদোষ, 
এবং হা দেশ সংক্রান্ত বহুবিধ ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে। অপান 
বাযুল সাহাঁষ্যেত রমণাগণ প্রসব করিতে পারে। 
বামু গ্রকৃতিস্ত ভাষে আমাদের শরীরে থাকিলে, শারীরিক ক্রিয়। এবং 
রম রক্তার্দর 'অবস্থ। সমান থাকে। পিতৃ, শ্লেশ্সা, ও রস রক্তাদি ধাতু 
সমূহ নুশ্চল, বাই ত্তাহাদিগকে যথা স্থানে প্রেরণ করে, বায়ু তাহাদিগকে 
কুপত ও দৃষঘত করে। উহাদের নিজের কোনও শক্তি নাই, বায়ুর 
শভ্িই উহাদের অবলম্বন। এই জন্তই চরক খষি বাযুকে, জীবের 
পরমাযু ধলিয়াছ্েন। 
আনাদের দেহে ১৭৫টী বাষু বাহিনী শিরা আছে। বাঁযু এই সকল 
শিরান সববর্দাই বিচরণ করে। ইহাদের বর্_অরুণ। 
“বা” ধাতুধ আর্থ গতি এবং গন্ধ প্রকাশ বুঝায় তাহার উত্তর « উণৃ র্‌ 
গ্রত্যয় (ব-উণ্‌যযে) করিয়। বারু শন্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
পিত্ত_পুতিগন্ধময় পীণত বর্ণ তরল পদার্থ। আমর! পুবের্” ইহাকে 
তৈজস পদার্থ বলিয়াছি। পেজের ভাগ বেশী আছে বলিয়াই_-ইহা উ্ 
ও তীক্ষ। উষ্ণভাগুণেই--পিত্তে আমাদের শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে 
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পারে। তাপ না খাকিলে__মানুষ বাচে না। এই ভাঁগকেই ভাক্তারের। 
"য্যানিমেল, হিট* বলেন। শ্মেম্সার শৈত্য শক্তিতে আচ্ছন্ন হইলে, এই 
তাপ কমিয় যায়, এ অবস্থায় মানুষ অধিক- 
পিত্ের স্বরূপ । ক্ষণ বাঁচিতে পারে না। এই তাপ- জরে 
অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সুতরাং জ্বর মাত্রেই পিত্তাক্সক। এই জন্য বোধ হয় 
পিতনাশক তিক্ত দ্রব; সেবনে জর নষ্ট হইয়। থাঁকে। ক্রোধ, সাহস প্রভৃতি 
বুস্তিগুলিতে পিত্তের উত্তেলন। আছে। ম্তরাং পিত্ব৪ও রঙ্োগুণাত্মক। 
আযুব্বদিবেত্তারা পিত্তকে অল্নরস বিশিষ্ট পদার্থ বলেন। অস্ররগগেরর_ 
পাচকতা ও জারকতা গুণ আছে। এই জন্যই পিত্ত আমাদের ভক্ষ্য ড্রনাকে 
জীর্ণ করিতে পারে। কাহারও মতে--পিন্ত আন্বাদনে কটু । কটু রসের 
দাহশক্তি আছে, পিত্তেরও দাহশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমা" 
দের বোধ হ্য়_-পিত্ত বিকৃত হইলেই কটুরস হয়। পিত্তের বিকাবে__ 
যখন আমাদের অজীর্ণ ও অস্রাদদি পীড়া জন্মে, তখন প্রায়ই গল! জালা 
করিতে থাকে । 
পিত্তের তীক্ষ গুণ আছে বলিয়াট-আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক 
হইয়া! থাকে। ক্ষুধার সময় আহার ন1 করিলে এবং পিপামার সময় জল পান 
ন। করিলে, পিত্ত কুপিত হইয়া! আমাদের সমস্ত ধাতুকেই পরিপাক করিতে 
পারে। তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটবার সম্ভাবনা। পিত্ত যখন আগ্নের 
পদ্দার্থ, তখন উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে, রস রক্তাদিকে যে দগ্ধ করিয়া 
ফেলিবে তাহার আর সন্দেহ কি? কেহ কেহ পিত্তকেই আমাদের দৈহিক 
অগ্নি বলেন, কেনন! দাহনশক্তি ও পরিপাঁক শক্তি উভয়েরই আছে। অগ্থি 
রুক্ষ ও উদ্ধগ্ামী-_পিত্ত__তরল ও অধোগামী, উভয়ের এই বিপরীত গুণ 
দেখিয়া--কেহ কেহ পিত্বফে অশ্বি বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্ত 
সুশ্রাত বলেন যখন পিত্ত ভিন্ন জীবশরীরে দ্বিতীয় অগ্িব সত্তা বুঝিতে 
পারা যায় না, তখন পিত্তকেই অগ্নি বলিতে ক্ষতি কি?” আমরাও এই 
মতের অনুমোদন করি। পিত্ত ও অগ্নি যদি পৃথক হইবে, তাহা হইলে 
আমাদের দেহে অগ্নিমান্দ্য ঘটলে, পিত্তবদ্ধীক দ্রব্য ভক্ষণ করিবামাত্র এ 
অগ্নির বৃদ্ধি হয় কেন? প্দ্রব্যের সমানতাই তাহার বৃদ্ধির কারণ” 
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দার্শনিকেরাও ইহা স্বীকার করেন। পরিপাক শক্তি_-পিত্বে গ্রতিষ্ঠিত 
আছে বলিয়াই_-আহার অভাবে পিত্ত আমাদের শারীরিক সমস্ত উপাদান- 
গুলিকে পরিগাক করিতে পারে। এই জন্যই চরক বলেন-__“অরুচি হইলেও 
ভালনিকালে আহার করিবে ।” জর-রোগীকে উপবাম দেওয়ান 'একাস্ত কর্তব্য 
হইলেও মধ্যান্কে [পিভ্তের সময়ে] কিছু খাওয়ান চাই। নহিলে রোগীর 
মোহ ঘটিতে পারে। বাস্তবিক পিত্ত অতি ভয়ানক! পিত্তকে দমন 
কবিনার জন্য__রোগীর যদ্দি পথ্যে রুচি না থাঁকে, তাহা হইলে অপথ্যও 
দিতে পার। যাপন, পঞিতগণ ইহা বলিয়াছেন। 
পিন্ত গীতবর্ণ বলিয়া-_-ইহার বুদ্ধি হইলে মন্তুষোর মলমুত্র নেত্র ও দেছের 
বর্ণ ভরিদ্র বর্ণ হইয়া যায়। কুপিত পিতের স্বধন্ম তেতু__ভূক্ত দ্রব্য যখন 
বমন হগ সেই বমন প্রায়ই হরিৎ বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে । এই অন্ত কেহ 
পাক পিক্তের কেহ পিত্তকে নীল বর্ণও বলেন। বায়ুর মত 
স্থান ও কাধ্য | পিত্তও আমাদের শরীরে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। 
কাঁধা ভেদে__পিত্তের নামও পাচটী। যথা পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক 
ও ভ্রাক। গাচক পিন্ত আমাশন ও মলাঁশয়ের নধ্যস্থানে থাকিয়া, ভক্ষিত 
দ্রব্কে পরিপাক কারয়। দেয়। ঘপত্ব চারিটা পিত্_ইহার শক্তিতেই 
উত্তেজিত হয়। এই জন্যই পাচকপিত্ত কল পিত্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । দ্রঞগ্তক” 
পিত্ত_যকৃত ও শ্রীহার মধ্যে অবস্তিতি করে। আহার জাত রস, যখন 


রগ্জক পিত্তের যক্ৎ ও প্লীহায় আসিয়। উপস্থিত হয়, রঞ্জক 
রা 
স্থান ও কাধ্য। পিত্ত সেই রসকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে। 


এইরূপ রস রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে রক্ত বলা যায়। এই রক্ত 
হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং 
মন্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। স্তরাঁং এস্থানে বলিতে পার! যায় বে, 
যে রক্ত আমাদের শরীরের একটা শ্রেষ্ঠ উপাদান, পিত্তই তাহার জন্মদাতা । 
“সাধক” নামক পিতের স্থান_হদয়ে। 
ইহার দ্বার। আমাদের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি 
শক্তি উৎপন্ন হয়। আমাদের মনের সকল 
অভিলাষই-_-এই সাধক পিভের প্রভাবে সাধিত হইয়া! থাকে। 


সাধক পিত্রের 
স্থান ও কার্য | 
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আলোচক” নামক পিত্ত-চক্ষুতে অবস্থিতি করে । ইহার শক্তিতেই 
আমর! দর্শনীয় বস্ত ও তাহাদের রূপাদি দেখতে পাই। যেপিত্ আমাদের 


সবর্ব শরীরস্ত চন্মে অবস্থিত, তাহার নাম 
আলোচক এবং ভ্রাজক দভ্রাজক »১। 


্ নু শর্গীবের উত্তাপ রক্ষা ইহার 
পাজি ও কায) 
পিতের স্থান ও কাঁধ্য। প্রধান কার্যয। আনর। ন্নানের সময়, ষে 


[কল তৈলাদি মর্দন করি, কিন্ব! শরীবে যে সকল চর্দানাদি প্রলেপ দ্িই, 
এই ভ্রাজক পিন্তই তাহাদের রম আকর্ষণ করে। 

আমাদের শরীরে পিভ্ত বাহিনী শিরাঁও ১৭৫টী আছে। উহাদের বর্ণ 
বীল এবং স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়। পিন্ত এই সকল শিরায় সধ্বদাই 
বিচরণ করে। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে, পরিপাক শক্ত, দৃিশক্তি, স্মরথ- 
শক্তি, লাবণ্য, যথাসময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয়, এবং দেহের উও্ডাপ অব্যাহত 
ভাবে থাকে । 

*তপ+, ধাতুর অর্থ "সন্তাপ*। উহার উত্তর ইচ. প্রত্যয় করিয়! 
পিত্ত শবের উৎপত্তি হইয়াছে । (ক্রমশঃ ) 


চুচূড়া। শ্রীব্রজবললভ রায়। 





শিক্ষার সুবিধার জহ্য ছাত্র কর্তৃক 
দেশভ্রমণ । 


( পূর্ব গ্রফাশিতের পর ) 


আমার পূর্ববপত্রে টাইবাসা সহবের অনেক সংবাদ পাইয়াছ। গত 
মঙগলবায়ে আহারাদি করিয়া, আমি ও সামন্ত হাট দেখিতে গেলাম। 
গ্রাতে উঠিয়াই দেখিতেছি, আমাদের বাঙলার পার্খের রাস্তা দিয় 
কাতারে ফাতারে লোক চলিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, সেদিন 
হাটবার, তজ্জন্ত মফস্বলের ভিল্ল ভিন্ন গ্রাম হইতে হাটে বেচাকেনা করিবার 
জন্ত লোক আসিতেছে। হাটতলায় গিয়! দেখি বহুতর লোকের সমাগম 
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হইয়াছে) বোঁধ হয় 1৭ হাজার লোক হইবে। ইহাদিগের অধিকাংশই 
কোৌপগীনধারী অসভ্য কোল ও ওরাং। জ্রীলোকেরা ১॥ হাত পৌনে ২ হাত 
বত্রেব কাপড় পরিয়া আছে বটে, তবে কোমরের উপরের অংশ প্রায় 
ানেকেরই বজ্াবৃত নহে। হাটে এইবরূপ কোলের আমদানী দেখিয়] 
বুঝিলাম, আমরা কোথায় আসিয়াছি। বাঙ্গালী ২১০ জন এবং হিন্দুস্থান* 
ও মাডোয়ারী প্রভৃতি ৫০৬০ জনের অধিক লোক দেখিলাম না। হাটে 
ধান ও চালের বনুৎ আমদানী দেখিলাম। ছোট ছোট টুকৃরী করিয়] 
১০১৫ মের করিয়া ধান কিন্বা চাল মাথায় করিয়। বিক্রয় করিতে 
আনিশাছে। অধিকাংশ চালই লাল লাল মোট! মোটা । ঘুরিতে ঘুরিতে 
একগ্ভানে বেশ পরিক্ষার সরু সরু চাল দেখিতে পাইলাম। সেই চালের 
দ্র ছিজ্ঞাসা কবিবার ইচ্ছা হইল। কিন্ত কানাকে জিজ্ঞাস। করি? 
কোলেরা তাভাদেব নিজের ভাবা ভিন্ন অন্ত কোন ভাব জানে ন। 
ইহাদের ভাষার শব্দগুলি, সাওতালদের মত 71070511790 1। কেমন 
চড়াইয়া নামাইয়া, টুং টাং কবিয়া আস্তে আস্তে ছোট ছোট কথা- 
গুলি বলে! ইহাদের ভাষা শুনিতে বেশ মধুব লাগে, কিন্তু তাহার 
মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারি না। এই দেশের গোয়াল ও কাহার 
'পডভ়তি অধিনাসীধা হিন্দি ভাষা বুঝে ও ভাঙগ। ভাঙ্গা ভিন্দি কথা বলিতে 
পারে। এখানে আসিয়। এই এক ভাষ! বিভ্রাটে পড়িয়াছি। ডিরেক্‌টার 
আনাদিগকে কৃষিকাধ্য পর্যালোচন1 করিয়া, কৃষি সম্বন্ধে নানা সংবাদ 
গ্রহ করিয়া, সেই বিষয় আলোচনা] করিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন; 
কিন্ত দুঃখের বিষয়, এই স্থানের অধিবাসীরা আমাদের ভাষা একেবারে 
বুঝে না বলিয়া, আমরা বিশেষ অগুিধায় পাঁড়য়াছি। চাষবাস সম্বন্ধে 
কেন মংব।দ ইভাদিগের নিকট হইতে গাইবার উপায় নাই। চালের দর 
িজ্ঞানা করিতে গিমা, নিজেদের থঃথের কথা, গসুবিধার কথা লিখিয়। 
দেলিলাম। নিকটে এক জন মুসলনান আডত্দার দাঁড়াইয়াছিল। তাহার 
সাহায্যে অবগত হইলাম, টাকায় ৫ পালি করিয়। চাল বিক্রয় করিবে। 
তাহাদিগের এক পালিতে কত চাল ধরে, হাঁজের মুঠায় মাপিয়।! একটা 
আনা করিয়া বুঝলাম, সেই চালের মণ প্রায় ৮২ টাকা করিয়া পড়িবে । 
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কোলের! এখনও ওঙ্গন করিয়! জিনিস বিক্রয় করিতে শিখে নাঁই। তাহাব। 
ঘর হইতে নিজেদের মনোমত এক একটা কাঠের পালি তৈয়ার করিয়া 
আনে, আর সেই পালির হিসাবে চালের দর বলিয়া থাকে। অনেক 
সময় সরু চাল ও মোট! চাল, টাকায় একই পবিমাণদেয়। লোকগুল! 
কিরূপ বোকা দেখ। শুনিলাম ২ বৎসর পুর্ব পধ্যন্ত, এই হাট হইতে 
শত শত মণ চাল অন্যত্র রগ্ডানী হইত। নানা দেশ হইতে চালের মভাজন 
আসিয়। এই হাট হইনে চাল খরিদ করিয়। বিদেশে চালান দেয়। কোলের 
ঝুড়ি করিয়া! চাল হাটে আঁনিয় দিয়াই খালাস। ব্যবসান্ন তাহারা 
কি বুঝিবে। 

হাটে তরিতরকখরী কিরূপ আিয়'ছে, দেখিবার জন্য, আন্য আংশে 
গেলাম। তরকারীর মধ্যে কুদ্বী (আমাদের দেশের তেলাঁকুচার হায় 
এক গ্রকার বুনো ফল) বে খাইতে ভেলাকুচার মনু তিত নহে), বুনা 
কাকরোল, এক শ্রাকার শাক ও কাঁচা হঙ্কা। অমি হলি ও সামন্ত 
বদ্ধমান জেলার লোক; তরকারীর রকম দেখিয়া একবারে অবাক 
হক্টলাম। ভাটে ২৩ থানি মসল] ও লবণের দোকান বসিয়াছে। সমস্তঈ 
লিবারপুলের লবণ । কোলে্রো ধান দিয়! লনণ ও মসল1 খরিদ করে। টাকা 
পয়স! তাভারা কখনও বড় একটা চিনে নাত; অনেক সময়েই ধান দিয়! 
বেচাকেনা করে। দেশীয় তীতিরা হাটে মোট! সুতার কাগড় পিঞ্রয় 
করিতেছে । কাপড়গুলি চুড়ায় ১॥হাতত হইতে পৌনে ২ভত কিন্ত 
জন্বে ১০।১১ ভাত পথ্যস্ত পাওয়া যাম। ছোট ছোট কাপড় ও নানা বুকম 
গামছ। দেখিলাম । ১০১১ হাতি একখানা কাপড়ের দাম ১২. হইতে ১1০ 
পর্যন্ত । তবে সেই কাপড় দেখিলে মনে হয় যে এই কাপড় এক পুরুষে 
ছি'ডিবে না, উত্তরাঁধিকাঁরীকে উইল করিয়া যাইতে হইবে। একখানি মাত্র 
বিলাতী ঘক্ত্ের দোকাণ বসিয়াছে। বিলাতী কাপড় ইহারা এ1য়ই ব্যবহার 
করে না। পাত্লা ফিন্ফিনে কাপড় পরিয়া অদ্ধ উলঙ্গ অবস্থার থাকাকে 
ইহারা এখনও সভ্যতার চরম বলিয়। মনে করে না। ফবাপডাঙ্গ। ও 
ঢাকার মিহি ধুতি পরিলে, কিসে যে বাবুগিরির চুড়ান্ত হয়, তাহ! আমিও 
ভাল বুঝি না। কাচি ধুতি দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গেল। এখন 
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কাপড যত মিহি হয়, ততই তাহার জাদর অধিক, তাহাতে লজ্জা নিবারণ 
হয় ভালই, না হয় সোভি আচ্ছা ! 

কোলেদের মধ্যে বিলাসিতা এখনও ঢুকে নাই । সকল দেশের স্ত্রী 
লোকেরাই আলক্কার প্রিয়! এখানকার স্ত্রীঙ্োকের মধ্যে অলঙ্কারের 
চলন বড় দেখা যায় না। পায়ে এক প্রকার কাসার বাক মল ছাড়া, 
ইহারা অপর কোন অলফ্কাব ব্যবহার করে না। তবে যাহারা দুই পয়স! 
জমাইয়াছে, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা বূপাঁর চুড়ি কখন কখন ব্যবস্থার 
করে। আন 'আমাদেন নছেলগতপ্রাণা বাঙ্গালী মহছিলাদিগের গহনার 
“বাণ” জোগাতে, চানরীগত প্রাণ বঙলীয় যুবক ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারের 
মুগ্যব কথ। না বালয়া, কেব্ল “বাণ।,র উল্লেখ করিলাম কেন? নুতন 
অলঙ্কাবের ফবমাঁস ন। হইলেও পুবাতন অলঙ্কারগুলি ভাঙ্গিয় চুরিয়! নূতন 
ফ্যাসানে 'প্রারই গড়াইমা দিতে হয়, আজ গোট ভাঙ্গিয়া রেট হই্ল, 
কাছ আব একখান ভাগিনা প্রেসলেট হই উত্যাদি নানা প্রকারে 
“বাণি” নোগাহিতে গুভঙ্ছের ছেলের প্রাণ এষাগত। হাটে অনেক কাসার 
বাঁকমল বির্রুপ হইতেছে, 'দথিপাম। এই মলগুলি পায়ের চেটোর উপর 
একেবারে ভা[টির!থাকে। মলএয়ালাই আ্ীলোকদিগের পায়ে মল পরাইয। 
দিতেছে । মে এক ভয়ানক দৃগ্ত। দেখিলাম জ্ত্রীলোকটার পায়ের গাটের 
81৫ দানি উপরে চামডাঁর দড়ি বাঁধা হুইয়াছে। আর সেই দড়ির 
শেধাংশ মলের ভিতর দিন? গলাইয়। দিয়া, দড়ি টানিয়। মল পায়ে উঠান 
হুটতেছে। বালিকা মাহাকে বানৃদ্ধারা বেষ্টন করিয়।, তাহার বুকের 
ন্চিতব মাথা! রাখিয়া দাডাইয়। নীরবে রোদন করিতেছে । এইরূপ ভাবে 
মল পরাতে, আব ঘণ্টা হইতে 'এক ঘণ্ট। সময় লাগে। হাজার কষ্ট হউক, 
তবুও জ্্রীলৌকে গহনা পরিতে ছাড়ে না)_বা'়ীতে আনেক সময় দেখিয়াছি 
যে হাতে চুড়ি উঠিতেছে না, কত তেল জল দেওয়াতেও হাতের ছাল 
উঠিয়া যাইতেছে, হাত ব্যাগের মত ফুলিয়! উঠিল তবুও সেই চুড়ি ছাড়া 
হইবে না, কোন গতিকে মবিয়। বাচিয়া পরিতেই হইবে। কিন্তু এনপ 
ভাবে কষ্ট হ্বীকার করিয়। 'মঙস্কার পরা আর কখনও দেখি নাই। আমর! 
স্ন্তিত হইয়! অর্দ ঘণ্টা তাহাই দেখিছে লাগিলাম। তবে ইহার! হিষ্টিরয়া- 
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গ্রস্ত ননির পুত্তলি বাঙ্গালী মহিলা নহে, ইহার! পার্ধত্রীয় কোলনারী। 
কোলনারীগণ পুরুষ অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী । ইহারা চাষ বাস 
হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ্স্থালীর সকল কার্য করে, কোলের প্রায়ই 
“হাড়িয়া” নামে এক প্রকার ভাতের “পচাই» থাইয়। নেশ! করিয়! 
পড়িয়া থাকে । 

মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়। প্রভৃতি গৃহপালিত পশু, হাটে বিক্রয় হয়। 
একট! প্রকাণ্ড মাঠ জুড়িয়! পশুগুল্লি দাড়াইয়! আছে। এখানকার গরুর 
অবস্থ1, আমাদের বাঙ্গাল! দেশ অপেক্ষা শোচনীয়। শুন। যায়, ছোটি- 
নাগপুরের গরু ও মহিষ ভাল; কিন্তু সে ছোটনাগপুব অর্থে হাজারিবাগ 
বুঝিতে হইবে । হাজারিবাগ অঞ্চলের কয়েকটা বেশ বলবাঁন বলদ 
দেখিলাম। ৩০০২ টাক! জোড় হাকিল। এরূপ বলদ আমাদের দেশে 
গ্রারই দেখিতে পাওয়া যায় না। গরু বাঢুরের এইরূপ হাট পুর্বে কখনও 
দেখি নাই। 

পূর্বেই বলিয়াছি চাইবাঁসার প্রধান ব্যবসায়, তসর-গুটির ও গালার। 
হাটের স্থানে স্থানে স্তুপাকাঁর তসর-গুটি দেখিলাম। গুটির জন্ক এট হাট 
দেশপ্রসিন্ধ। ভাগলপুর, পাটনা, বীরভূঘ, হাজারিবাঁগ, বাকুড়া, বদ্ধমান, 
মুশিদাবাদ, বিলাসপুর ও মারহাট্রা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহুবিধ 
তন্তবায় ও মহাজন আসিয়া ঠাইবাসার এই হাঁট হইতে তসর-গুটি ক্রয় 
করিয়া থাকে । নানা দেশের লোক আনিয়া হাজার হাজার লোকের 
নিকট হুইতে তগর-গুটি ক্রয় করিতেছে.__হাঁটে সে এক অপুর্ব দৃষ্ত। 
উপরোক্ত সকল স্থলে তসর বস্ত্র গ্রস্তত হয় বটে, কিন্ত শ্ব স্ব স্থানের উৎপন্ন 
গুটির দ্বার তাহাদিগের বস্ত্রবয়ন ব্যবলা! চলে না। এই হাট হইতে 
আবশ্যক মত গুটি তাহার! খরিদ করিয়! লইয়া যাঁয়। সিংভূম অনায়াসে 
এতদিন যাবৎ এ সকল দেশের তাতি ও মহাজনগণকে' গুটি জোগাইয়। 
আ(সিতেছে। সিংভূমে প্রচুর পরিমাণে গুটি উৎপন্ন হয়, কিন্তু বন্ত্রবয়ন 
ব্যবসা এখানে খুবই কম। কোল, ওরাং প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বহুকাল 
হইতে, পুকুষানুক্রমে গুটা উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ছঃখের বিষয়, 
আজিও তাহার! গুটি হইতে হৃতা তুলিতে পারে না। গুটি হুহতে স্থতা 
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বাহির কর! শিক্ষা করিতে পারিলে, এতদিনে তাহার ভারতবর্ষের অন্তান্ত 
দেশের তসর-ব্যবসায়ী অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি করিতে পারিত সঙ্গেহু 
নাই। আশ্বিন কার্তিক মায়ে গুটির আমদানী অধিক হয়, আজ কাল 
অপেক্ষাকৃত কম। গুনিলাম, গুটির ছূর্গন্ধের দরুণ পথ চল দায় হয়। 
যে সকল গুটি কাটিয়া কীট বাহির হইয়া! গিয়াছে, সেই সকল গুটি, 
৭৮ টাঁক। দরে কাহুন বিক্ঞীত হইতে দ্রেখিলীম। আর বন হইতে বীজের 
ভন্য, পোকা শুদ্ধ বেগুটি আনিয়্াছে, সেগুলি পরসা পয়সা । “সিংভূমে 
তসরের চীষ” শীর্ধক একটা প্রবন্ধ লিখিতেছি) লেখা সমাপ্ত হইলেই 
প্রব্কটী পিতাকে গাঠাইয়। দিব। তিনি সেটা প্রকাশ করিরাঁর উপ- 
সুক্ত বিবেচনা করিলে, কোন মাসিক পত্রে ছাপাইতে দিবেন, ইহাই 
আমার ইচ্ছা । 

এখানে গালাঁর চাঁষও খুব হয়। তবে কোলেরা গালা গালাইয়! 
পরিষ্কার করিতে জানে না; (809, অপরিষ্কার অবস্থায় হাটে আঁনিয়। 
বিক্রয় করে। এই অপরিফাঁর গাল! আজ কাল ২৭৩০ টাকায় মণ বিক্রয় 
হইতেছে। চক্রধরপুরে একটী বড় গালাঁর কারখানা আছে। তাহার! এই 
0/0৫0 গলাঁকে সংশোধিত করিয়া, গালার লম্বা লম্বা বাতি প্ররস্তত করিয়। 
কলিকাতায় পাঠাইয়! দেয়। 

সিংভূম জেলার নান! স্তানে লোহার খনি আছে। টাইবাসা সহরের 
এক মাইল দূরে, কয়েকটী 718064065 খনি বাহির হইয়াছে । খনির 
কোম্পানির! বেশ দুই পর়স! লাভ করিতেছে । আজ কাল 1127287055এর 
বড়ই দরকাঁর। রাসায়নিক নানাবিধ পরীক্ষার জন্ত, 2[2060656 
010১1৫০ ব্যবহার করিতে হয়) ভার 701899101 [061 17798170910066) ৫15- 
1006000 পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবন্ৃত হইতেছে । ইহা ভিন, কাচে নানা 
কূপ রং করিবার জন্য [57457650 খুব দরকারি। লোহ! খনি ছাড়াও, 
বনে জঙ্গলে, নদীর ধারে, নানা স্থানে পাওয়া যায়। এই সকল ছোট 
ছোট লোহার “চেন”, কুভ়াইয়া, সেইগুলি গলাইয়া, এই জেলার কামারে 
কোদলি 'ও কাস্তে প্রস্তত করে। হাটে এরূপ খাটি দেশী কোদাল ও 
কাস্তে বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। 
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২৩ ঘণ্টা হাঁট ঘুরি] বেড়াইলাম। একট লিনিমের উপর হঠাৎ 
নজর পড়িল। হাজার হাজার লোক জম! হইয়াছে; বর্ষাকাল সকলেরই 
মাথায় ছাতি আছে, কিন্তু সবগুলিই বিলাতী ট্টিলের ছাতি। অনেক 
অন্বেষণ করিয়৷ ৪টা মাত্র দেশী পান্তার তৈয়ারি ছাতা দেখিতে পাইলাম । 
পরণে একটু একটু কৌপীন, কিন্তু মাথার উপর ১২১৪ আনা দামের 
এক একট বিদেশা ছাতা! অসভ্য কোলেরাঁও ষ্টিলের ছাত। ব্যবহার 
করতে শিখিয়াছে; তবুও তাহাদিগকে অসভ্য বলিতেছি। হাঁটে সকল 
দ্রব্য পাওয়া যাউক বা না যাউক, এমন হাট ত আর কখন দেখি নাই। 

তসর-চাষ বিষয়ে প্রবন্ধ এখনও শেষ করিতে পারি নাই। আজ 
তোমাকে তসর-চীষ সম্বন্ধে গ্রোটাকতক প্রধান কথ লিখিতেছি। আমার 
প্রবন্ধ পড়িয়। পরে এই বিষয়ে সকল কথ! ভাল করিমা বুঝিতে পাজিবে। 

আমাদের দেশে প্রধানত তিন প্রকার রেসম তৈয়ার হুয়া থাঁকে 3-- 
(১) গরদ) (২) তসর) (৩) এড়ি বা এগ্ডি। গররদের ও তগরের গুটি 
হইতে অনায়াসে পরিষ্কার সুষ্ম সুতা তোলা যায়, কিন্তু এড়ির গুটি হইতে 
অনায়াসে সুতা তুলিতে পারা যায় না)_-সমস্ত গুটিকে তুলার মত পাঁজয়া 
পরে চরকা ও টেকোর সাহায্যে সুতা কাটিতে হয । গরদের গুটি বনে 
ভঙগলে হয় না, মনুষ্যে অনেক পরিশ্রম করিয়। তাহাদিগের বাটাতে, নিজের 
তত্বাবধানে, ভুত ও কুল প্রভৃতি গাছে, ইহার আবাদ করে। নিজেদের 
সন্তান সম্ভতিকে যেরপ ভাবে যত্তের সহিত লাগন পালন করিতে হয় 
তাহ! অপেক্ষ! শত গুণে অধিক যত্র ও পরিশ্রম করিয়া গরদকীটের লালন 
পালন করিতে হয়। পক্ষান্তরে, তসর ও এড়ির গুটি বনে জঙ্গলে নান। 
গানে জন্মায়। বেড়ী, ভেরাণ্ডা অথব1 বিশুদ্ধ ভাষায় এরও গাছে গুটি 
জন্মায় বলিয়া, ইহাকে এডি” অথবা এপ্ডি বলে। আর আমন, শাল, 
অর্জুন গ্রভৃতি পাব্বতীয় গাছে তলর গুটির জন্ম। কেবল যে অরণ্য মধ্যে 
তসরের জন্ম তাহা নহে,_থোলা মাঠের উপর, মুক্ত বাধুতে, এ সকল 
গাছে, লোকে নিজেদের তত্বাবধানে ইহাদিগের আবাদ করে। 

গুটিপোক1 পুর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইবার পুর্বে, ইছাদিগের চারিটা বিভিন্ন 
অবস্থা অথবা ক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। (১) মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হইবার 
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পর ৯১০ দিন পর্যান্ত ডিঘ্বাবস্থা। (২) ডিম ফুটিবাঁর পর ভূইতে, ১ মাঁস হইতে 
২৩ মান পর্যন্ত কীটাবস্থা। এই কাঁটাবস্থা প্রাপ্ত পোক।কে আমরা সচরাচর 
গুটিপো।কা (007)118) বলিয়। থাকি । এই অবস্থায় কীটগণ চারিবার 
দেহের উপরিভাগের ত্বক পরিত্যাগ কবে। ইংরালীতে ইহাকে 7001019৫ 
বলে। ইহা সাপের খোলন্‌ ছাড়ার মত। (৩) চারিবার খোলস্‌ ছাড়ার 
গর ক।টগণ্ মুগ হইতে লালা ব!ছির করিতে করিতে ঘুবিয়। ঘুরিষ। স্বদেহের 
চকুছ্দেকে গুটি তৈঙ্গার করে, এবং সম্পূর্মরূপ স্বর্ন গুটির মধ্যে আবদ্ধ 
»উন। ছবগ্রান্থর প্রাঞ্ধঠ হন। সকল শ্রোৌর গুটপোকার তৃতীয় অবস্থার 
কাল মমান নহে । ২০ দিণ, ১ মান, ২মাশ হইছে প্রায় ১ বত্মর পধ্যস্ত 
কোন কেন পোকা এই বস্তায় গুটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে । এই অবস্থায় 
ইহাদের চোখস্তখ গ্রঙ্গাতত সকলই লোপপায়। তখন ইহারা গাঁড় রক্ত- 
বথের তিক্ত জীবে পরিণত হযষ। বদ্ধবাঁতুব মধ্যে, আহারাদি পরিত্যাগ 
কবিঝ! [গর ও বীবভাবে কাঁগন(পন কবে বলিষা, এই দেশের লোকের 
বিশ্বাস হে, এ অবগ্ার কটগন বোগসনে পিয়া ভগবৎচিস্তায় বিভোর)-_ 
ল্ভ$ং তাহারা বা-ঞান ৮৩১ যোগ করিতে করিতে শরীরের অভাবনীয় 
গ/রনভন ৬ঈবাছে, ভবুগ তাঙাদিগের জক্ষেপ নাই । এই ভৃতীক্ন অবস্থা 
প্রপু কীউএণাক ইহরাজাতে (0১২,1৭5 কতে। আমি আমার প্রবন্ধে এই 
আন্ন্ছ(কে ব1উর “ঘযে।গা বন” বলির। উন্েশ করিয়াছি । (৪) যোগাবমান 
ভ5লেই, নানা নূথে রাসিত প্রি সংযুক্ত প্রজাপতির আকার ধারণ করিয় 
1) 'ষ্টব উদবেশ কাটিয়া, ভগা হইতে বাহির হইয়া পড়ে । এই অবস্থায় 
টউকে গুউ-গ্রাপাতি (8০00) বণ যায়। ইভাই কীউগণের পুর্ণযৌবন 
কাল। কোন গুট ভইতে পুং ও কোন গুটি হইতে স্ত্রী প্রজাপতি বাহির 
হয়, তবে স্ত্রীগ্রনীগ।তর সংখ্য।ই অধিক। 

বন হইতে কীটনমেত-গুটি সংগ্রহ করিয়া আনির। গৃহে রাখা হয়। 
পরে সেই গুটি কাটর। পুং প্রজাগতি বাহির হইলে, তাহার কোন যক্র 
না লইয়। ছ।[ডয়। দেওয়া যায়। আর জ্তীপ্রজাপতিগুলিকে অতি ,সন্তর্পণে 
পাতার উপর বসাইয়া গৃহের সন্ধিকটে কোন গাছের পাতার সহিত 
আটকাইয়। দেওয়| হয়। বাছুড়ে প্রন্জাপতি খাইতে বড় ভালবাসে, সেই 
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জন্য সমন্ত রাত্রি বাছুড়ের হাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হয়। 
গ্রাতে দেখা যায় সেই সকল স্ত্রীপ্রজাপতি পুরুষের সহিত মিলিত ভয় 
রহিয়াছে । সেই অবস্থায় পান্তায় করিয়া তাহাদিগকে গুছে আনা হয়। 
বৈকালে পুং প্রলাগতি চলিয়া যাই বামাত্র, স্ত্রীগণ ডিম্ব গ্রসব করিতে আরস্ত 
করে। এইপপে তিন দিন ক্রমাগত তাহার] ডিম পাড়ে। ডিমগুলির 
গাত্রে আঠার মত একটা চটচটে পদার্থ ল।গিয়। গকে। আস্তে আস্তে 
ছাইয়ের উপর ঘমিয়া, সেগুলি পরিহার করিয়া, এক একটা পাতার দোনার 
মধ্যে, ৯০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ডিম রাখিয়া দেওয! হয়। ৯1১০ দিন পরে 
এই ডিম ফুটিদা কীট বাহির ভইলে, ৫।৬টী কীটপুণ দোনা, এক একটা 
গাছের ভিগ ভিন্ন স্থানে লাগাইয়া দেওয়া উচিত । এদেশে প্রথ[নত্তঃ 
শাল ও আঅ।সন গাছে গুটর চাষ করা হ্য়। এক গাছের সমপ্ত পাতা 
থাইয়া ফেলিলে, কাটগু:লকে অন্ত গাছে স্থানান্তরিত করা হয়। ক'টা- 
বন্কা প্রাপ্ত হইবার ৫1৬ সপ্তাহের মধ্যে, কীটগণ চতুণবার দেহের ত্বক 
ত্যাগ করে। ইভাঁর পরেই, কীটগণ গুটি তৈমান করিতে আবরন্ত করিয়া, 
ক্রমে ম্বক্কৃত গুটির মধ্যে সম্পূর্ ভাবে আবদ্ধ হম। ২৩ দিশের মধ্যে গুটি 
শক্ত হইয়া, গুটির মধ্যে পোকা কীটাবন্কা। হইতে বোগাবস্তায় পাধণত ভয়। 
এই সময়, ছোট ছে!ট ডাপশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া, গুটিগুপলকে গুহে আনষন কর। 
হয়। কোন কোন শেশার গুটি হইতে, বৎসরের মধ্যে ২৩ বার প্রজাপতি 
বাহির হয়! খুট হইতে আন্ত ফসল পাইবার প্রত্যাশা না করিলে, 
গরম বাষ্পের ভাবরায় সেগালকে মারিয়া ফেশা হয় । যেসকল গুটি 
কাটিরা গ্রজাপতি বাহির হঈয়ানে, সেই সকল কাটা গুটি হইতে, মটকা, 
খেটে প্রভৃতি মোটা তসরের কাপড় গ্রস্তত তয়; আর যে গুটি হইতে 
গ্রজাপতি বাহির হয় নাই, যোগাবস্থাপ্রাপ্ কীটকে গুটির মধ্যের বাশ্পের 
উত্তাপে মারিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহ! হইতেই উত্ক& তসব ঠৈয়াঁর হয়। 
জখবছিংমা করিয়। তসর কাপড় প্রস্তুত হয় বাঁলয়া জৈনগণ তসর কাপড় 
ব্যবহার করেন না। 

খতুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন গুটি পোকার বিষম শক্র। আব হাওয়ার 
কিঞিৎ বৈষম্য লক্ষিত হইপেই' হহা।দগের মরণ। এই সবল দৈবদুব্বিপাক 
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হইতে কীটগণকে রক্ষা করিবার উপায় নাই। ইহা ভিন্ন অনেক পণ্ড 
পক্ষী, কীট পন্ঙ্গ সকলেই গুটিপোকার চিরশক্র। শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য লোকে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, দিবারাত্র পাহারায় 
নিযুক্ত থাকে । নানা প্রকার সংক্রামক ও আণুলীক্ষণিক উড্ভি্ ব্যাধিও 
(1707009।0) ইহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আজ পর্ধ্যস্ত এই 
সকল রোগের প্রায় কোন প্রতিকার আবিষ্কৃত হয় নাই। গুটি-চাষ 
বহু আয়(সমাধ্য এবং ফসলের ভাল মণ্দ অনেক সময়েই ভগবানের উপর 
শির্ভর করে। 

গুটি হইতে স্থুতা তুপিবার শ্রন্য, ছাই ও জাজিমাটি মিশ্রিত জলে, 
গুটগুলি [সদ্ধ করা হয়। অন্দ ঘণ্ট1 কাল ক্ষারের জলে গুটি সিদ্ধ করিয়া, 
পরে পবিষ্ষার জলে সেইগুনি ধুহয়া ফেলা উচিত্ত। তঙ্পরে শুষ্ক ছাইয়ের 
উপর পাতল। কাপড় বিছাই য়া, তাহার উপর গুটি রাখিলে সেগুলি অল্প 
শুন্যাবস্তা প্রাপ্ত ভয়। এট অবস্থায় গুটি ভইতে স্ন্কা তুলিতে হয়। বাম 
হাতে করিযা ৭৫টী গুটি হইতে একেবারে হুতা তুলিতে আরম্ভ কবে 
এবং দক্ষিণ হ্তে নাটাই লইয়৷ সঙ্গে সঙ্গে মেই স্থন্ধা নাটাইয়ে জড়াইতে 
থকে । পুন্দেই বলিয়াছি, এদেশে যাহার! গুটির চাষ করিয়া থাকে, 
তাহার! স্থা ভুলিতে গানে না। তা।তর ঘরের জ্ীলোকেরাই এখানে 
সচরাচর গুটি হইতে সত তুপিয়া ৭াকে। [সংভূম জেলায় “কোষ” অথব। 
তাতর সংখ্যা আতশয় আল্প। 

গ্রঅন্গরচন্দ্র সরকার। 
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বকৃতিয়ার খিলিলি, অধিকৃত গ্রদেশ দ্র ভাগে বিভক্ত কবেন, এবং 
গৌড়ের সায় দিনাজপুরের সন্নিহত দেনকোটে আর একটা রাজধানী 
স্থাপন করেন। এই দ্রেবকোটেই বকুতিয়ার কালগঞামে পন্ডিত তন। 
খুষীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিলীশ্বন্র অধীন হয়, ঝদশাহ গায়নুদিন 
বলবন্‌ শাসন সৌকার্ধ্যাথ বলদেশকে তিন ভাগে থিওক্ত কিয়া গোৌড়নগরদীকে 
উত্তর ভাগের, স্বর্ণ গ্রামকে পুধ্ব ভাগের এবং নবদ্বীগের পরিবর্তে ঘরস্বতী- 
তীরক্ত সপ্তগ্রামকে পন্চিম ভাগের রালধাঁী মনোনীত ধরেন +। 
সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যাদির কেন্দ্রন্তলনূপে গণ্য হয় এধং বহুমংখ্যক 
ধনবান্‌ বাণক এখানে আসিয়া বাসস্থান নিশ্মাণ করেন। কানে এই 
সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম বিন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ধনীর অভ্রভেদণ 
গ্রাসাদ ও দরিদ্রের পণকুটীর একই দশ! প্রাপ্ত হইয়াছে। যেদিন বিশাল- 
কায়। বেগবতী পুণ্যসলিলা সরস্বতীর শ্রোত মণ্প'ভুত হইতে আরন্ত হইয়া 
ছিল সেই দিন হইতে, সপ্তদশ তাব্দীর গ্রারস্তে সপ্তগ্রামের গাচান গমুদধি 
স্বাস পাইতে আরম্ত হয়। 

১৩৮৬ খুষ্টাবে সামস্দ্দিন ইলিয়ম্‌ সমগ্র বঙ্গদেশের একছত্র রাজা হন 
এবং দিলীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন। মামস্ুদ্দিন গৌড় পরিত্যাগ 
করিয়া! পাও্যায় র।জধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র স্ুবিখ্যাত সেরমাহ মিংহাপনে অধিরোহণ করেন । কিন্তু তিনি 
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তাহার কৃতদ্র পুর গীয়াসুদ্দিন কর্তৃক নিহত হইলে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজ! 
গণেশ বা কংসনারারণ বাইভিদ্সাহ নামে একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন, পরে ১৪০৪ খুষ্টান্দে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দশ বৎসর 
নিশ্বিবাদে রাজ্য ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল ব৷ যছু জালালুদ্দিন 
নাম ধারণ পূর্বক মুসলমান ধর্্মাবলম্বম করিয়া ১৪১৪ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্ৰ 
পর্য্যন্ত রাজত্ব কসেন। অনন্তর জালালুদ্দিনের পুত্র আহমদ্সাহ মিংহাসন 
লাভ করেন। কিন্তু তিনি অচিরে তাহ।র ভূৃত্যবর্গ কর্তৃক নিহত হইলে 
নসিন।দিন মহম্মর সাহু সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার পুত্র বারবাক 
সাহু নিল মেনাদনে আ।উ হাজার হাব্পী কৃতদাসকে স্থান দান করেন। 
তাহ।র। ক্রমশঃ প্রভৃত শক্তিশালী হইয়। উঠে এবং অন্তঃপুব রক্ষী খোজা ও 
পক টৈহ্যণণের সহিত মিলিত হইয়া, ১৪৮৭ খুাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতে 
সাকে হভ্যাপুদক বাণীক নামক খোজাকে সুলতান সাক্জাদ। নামে 
বাঞ্চলান দিহাশনে প্রতিচিত করিয়।ছিল। বাঙ্গালার সিংহাসনে এইরূপে 
এন নপুংসক সনাগঢ় হ্হল। কিন্ত তাহাকে অধিক দিন রাজাভোগ 
করিতে চ্য নাউ । হাঁব্পা মেনাপতি মালিকিদ্দিন ইহাকে নিহত কারিয়া 
ফিস্েজ সাহ নামে খিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর নসিরদ্দিন 
মহম্মদপ।হ বালা হন। ঠিনিও আনার দিদ্দিবদর দেওয়ানে নামক এক 
ব্যক্তিব দ্বারা নিহত হণ। এ মিদ্দবদর মজাফর সাহ নাম গ্রহণ করিয়! 
সিংহাসনে উপশিষ্ট হন। তীহাব স্তায় বৃশংস 'ও যথেচ্ছাচারী রাজা অতি 
অহ্াই পরিদ্ুত হব! তিনি শিপ্ণওুবে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে প্রথমে 
তু্কী জাভীন গমরাচগগণের নিধন সাধন করেন, পশ্চাৎ হিন্দু সামস্ত রাজ! ও 
আনদারগথকে নিহত ও খিধ্বন্ত কবেল। এই নিন্ম নরপতির অত্যাচার 
হঈতে কাভাবও নিস্তার [ছল না! তিনি ভয়ঙ্কর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এই 
সময়ে কতকগুলি মুনণমান নাহার নিকট নবদ্বীপের ব্রাঙ্মণদিগের নামে 
লানারীপ নিগ্যাপবাদ দিয়া মপদ্বাপ ধ্বসের অনুমণ্তি গ্রহণ করিয়াছিল। 
তাহাতে নবদ্বাপের এ্রান্মণগণেব উপর বখপরোনান্তি অত্যাচার হয়। তাহা- 
দের অশ্যাচার নবদাপের সাগহিত পিরল্য। গ্রামেই আঅভিশয় ভীষণ আকার 
ধরণ করে। তাহার৷ পিরল্যাবাসী ব্রাঙ্গণগণকে বলপুব্বক তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট 
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অভক্ষা দ্রব্যাদি ভক্ষণ করাইয়। জাতি ধর্ম নাশ করিয়াছিল। এইবরূপে 
নষ্টধর্ম পিরল্যানাসী ব্রাহ্গণগণ উত্তরকালে পিরালী নামে অভিহিত হুন *। 


* «আচলিতে নবদ্বীপে ঠৈল রাজভয়। 
প্রাঙ্গণ ধরিয়া বাজ জাতি প্রাণ লয় ॥ 
কপালে তিলক 'দথে যজ্ঞস্ত্র কাধে। 
ঘব দ্বার লোটে তাব নাগপাশে বাধে ॥ 
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাডে তুলসী । 
গ্রাণচয়ে শ্তির নহে নবদ্বীপ বাসী ॥ 
গঙ্গান্ান বিরোধিল হাট ঘাট যত। 
ভাশ্বথখ পনস বুক্ষ কাটে শত শত ॥ 
পিরল্যা গ্রামেতে টসে বনেক যবন। 
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাঙ্গণ ॥ 
বরাঙ্গণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। 
বিষম পিরলা। গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥ 
গৌডেশবর বিদ্যমানে দিল মিথা! বাদ । 
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ ॥ 
গৌড় ব্রাঙ্গণ রাজা ভবে হেন আছে। 
নিশ্চিন্ত নাথাক্িও গ্রমাদ হবেপাছে॥ 
নবদ্বীপে তান্ধণ অবপ্ত হবে রাজা । 
গন্ধবে লিখন আছে ধন্ুুনম প্রলা ॥ 

এই মিথ্যাকথ রাজার মনেতে থাকিল। 
নদীয়। উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল ৮॥ 


পুর্সোক্ত বিবরণটা শ্ীৈতম্ত দেবের প্রিয় ভক্ত সুবুদ্ধি মিশরের ভাগ্যবান 
পুত্র শ্রচৈতন্যের কপ! পাত্র জয়ানন্দ তাতার চেতন্তমঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন। 
জয়ানন্দ এই ঘটনার প্রায় সমপানযফ়িক বাক্ত, সুতরাং তিনি যা! 
দেখিষাছেন ভাভাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরপশ্চলে তীাশ্ার কথায় 
অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই । এই উৎপীডিত পিরল্যাগ্রামবানীগণের 
প্পিরাণী” নামকরণ সম্বন্ধে ছুই মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই পিরল্যাবাসী 
নষ্টধন্মী ব্যক্তিগণই পিরালী আখ্য! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যেমন রাটায় 
ব্রাঙ্গণের মধো বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তির নাম হইতে সমাজ মধ্যে 
বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি তেমনি পিরল্যা ভইতে প্পিরালী * থাকের উৎপত্তি 
হয়। আবার কেহ বলেন, বাগের হাটের পীর আলি সাহেব হইতে 
পিরলীর উতৎ্পত্ত, এবং বাগের হাটে পীরমালি সাহেবের যে কবর 
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অনিচ্ছায় বল গ্রায়োগে জাঁতিচাত হইলে অনেকে যবনাচার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, আবার অনেকে করেন নাই *। 

পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে । কথিত আছে 
পাচ শত বৎসর পুর্বে 1 খাজাহান আলি বা খাগ্রেন্াল নামে কোন 
এক ধনশালী মুসলমান দিলীশ্বরের নিকট হইতে সুণ্দরবন আবাদের সনন্দ 
লইয়া যশোহরে আসিয়া! উপস্থিত হন। এই জঙ্গল সুকলা উব্বরা ভূমিতে 
বিত্ীণভাবে আবাদ করিয়া খাগ্রেআলি অল্পকালের মধ্যে বিপুল ধনের 
অধিকারী ইয়া উঠেন এবং নবাব খা্রেশালি নামে খ্যাত হন। নবাব 
থাঞ্জেমালিব সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার বশোভরের বেউ,টিলা পরগণার 
জনিদাব কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুবী ভ্রাহুদ্ধষের উপর অর্পিত ভিল। 
এই ঢই ভ্রাত। নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাহাদের যত্রে এবং নবাব খাপ্জে 
আপির অর্থে খলন। বাগেরহাট গ্রাতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজবর্ম্ঁ 
প্রস্তুত ও পুজ্রিণী খনন কর! হয় | 

এই সময়ে জনৈক ব্রা্গণ সন্তান মুসলমান ধন্ধে দীক্ষিত হইয়া মহল্মদ 
তাহেব নাম গ্রন্গণ পুণ্নক নবাব খারঞ্জে আলির সহিত মিলিত হন। মহম্মদ 
তাহের হ্ৃধন্ম পরিত্যাগ করিয়। একজন গোড়। মুসলমান হইয়া উঠেন 
এবং নবাব খাঞ্জে আলির সাহাঁধষো তত্গ্রদেশন্ত হিন্দগণক্ণে মুলণমান 
করিতে প্রবৃত্ত হন ও তিন শত ষাটটা মন্জিদ্‌ স্থাপন করেন, এ কারণে 





অন্যাপি বর্তমান আছে উহাতে পীর-আ[লব মৃত্যু তারিখ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়। 
লিখিত আভে, অতএব পীরালীর সৃষ্টি জয়ানন্দ বদিত ঘটশার কিছু দিন 
পুন্নে, সম্ভবতঃ এ নষ্টধন্মী পিত্রাশীগণের মধ্য বু লোক আ.সয়া নবদীপের 
পল্ীবিশণেষে বাস করায উহ্থাই পীরল্যা গ্রথন নামে অভিহিত হব এবং উক্ত 
ব)ক্তগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া! ঠোঁড়েশ্বর নখন্বীপ ধ্বংসের অনুমতি প্রদান 
করেন। 

* ১৮০৯ থৃষ্ঠীবের ৪ আইনের ৭ধার দুষ্টে জানা যায় গ্রেচ্ছাচারী 
পিরাণীগণের হুক্ষেত্রের জগ মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। 
পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নিষিদ্ধ জাতর তালিকা হইতে পিরালী নাম তুলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। 

1 জয়ানন্দ বর্ণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক। 
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তত্প্রদেশন্ত মুসলমানগণ তীহাকে “পির আঁলি”” নামে অভিহিন্ত করম! 
সম্মানিত করেন। পিরআলি আপনার বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ভ্রমে নবাৰ 
থাঞ্জে আলির অতিশষ প্রিয়পাত্র হন এবং পরিশেষে তাহার উজ্জিখী পদ 
শাঁভ করেন। দবিদ্র তাহের উদ্জিরী পদ প্রাপ্ত হইলেও তাহার ঢবা- 
কাজ্দার শিনন্তি হইল না, তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কামদেব ও জথদের 
রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্ধয়ের প্রত্তিপভ্তি অনাধারণ ; একে তাহার! স্বয়ং বহ অন্থর 
অবীশ্বর তাহাতে আবাব নবাব খাঞ্জে আলির সুবিস্তীর্ণ জমিদ।ণার শাশন- 
ভার হস্তে থাকায়, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের রাজা) সুতলাং 
উজিরী পাইলেও তী।হাকে এই ছুইভ্রাতাকে মান্য করিয়া চলিতে হইব) 
বিশেষতঃ তাহারা নিষ্ঠাবান কুলীন ত্রাণ, আর ভিনি ব্রাঙ্গণ ভইমা? 
স্বধন্মত্য।গী মুসলমান বালয়া! অনেকের চক্ষে অতিহীন। এই সকল কাব্ণে 
পিরআলি, চৌধুণী ভ্রাতৃদ্বধয়ের পরম বিদ্বেষী হইয়| উঠেন এবং কিসে তাহা- 
দের অনিষ্ট করিবেন তাহার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই মময়ে কোন 
একটা ঘটন। উপলক্ষে পিরআলি তাহ।দের সর্বনাশ করিতে দুঢ়গ্রতিগ্র 
হন। নবাব খাপঞ্রে আলি সকল সময়ে দরবারে উপন্থিত থাকতেন 
না। এন্ণে উাঞগর হওয়ার পিরআলিই আধকাংশ সময় দরবারে 
উপস্থিত থাকিতেন। কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরী 9 কাধে।- 
গঞক্ষে সময়ে সময়ে দরবারে আমিতেন। এক দিন রেজার উপবাস- 
কালের মধ্যে দরবার হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক কর্মচারী এক্টী 
ঘ্বৃতকলম্বা লেবু আনিয়! উাজরকে উপহার দিলেন। পিরমালি লেবুটাৰ 
আভ্রাণ লইয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সেই দরবার গহে 
নিষ্ঠাবান হিন্দু চৌধুরী ভাতৃদ্বষ উপস্থিত ছিলেন, জো ক!মদেব 
রায়চৌধুরী উপবাপকাল মধ্যে উজির সাহেবকে লেবুর আন্বাণ লইতে 
দেখিয়। বলিগেন-প্হজুর করিলেন কি, রোজার দিন লেবুর আঘ্রাণ 
লইলেন ?%। উজির গিজ্ঞামা করিলেন-_-্দে।য কি?” তাহাতে কামদের 
উত্তর করিলেন, “আমাদের শান্দ্রে উক্ত আছে উপবাসের দিন কোন দ্রব্যের 
প্রাণ পর্যন্ত লইতে নাই, কারণ ভ্রাণে অদ্ধেক ভোজন হয়।”* পির-আলি 
একথা শুনিয়া মনে করিলেন তিনি যে পুর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাই লক্ষ্য 
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করিয়। কাঁঘদেব তীহাঁকে এবন্বিধ বিদ্রপ করিতে সাহসী হইমাছেন। তিনি 
মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইতে দু গ্রতিজ্ঞ হইলেন । 

গ্রতি ইংসা-পবাঘণ উদ্িব এক দ্বিন গরজাসাধারণ ও কর্মচারী” 
বন্দেক এক দরবার আহ্বান করিলেন এবং চৌধুবীবংশের সকলকে 
পিশেব কমিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দি্ দিবসে বথাসময়ে সকলে 
দস্যালে উপগ্ঠিত ভ্ইলে পুর্দানিদেশানুপাঁবে এ দরবার গ্রাঙগণের 
সন্নিকটে 'এক সুগ্রশন্ত গ্ুছে মুসলমান হাবুষ্চগণ নানাবিধ স্গদ্ধি 
নগসলা। পলাঞ এ লশনাদি সংযোগে গোমাহম রক্ষন করিতে লাগিল। 
(দখিতে দেখিতে মভাগুহ গন্ধে ভরপুব হউম। স্টঠিল। সভাশ্ত হিন্দ্গণ 
নানল্[গ বন্ধ নিশা! বমিলেন 5 পিরসাপি মনে মনে সবিশেষ আাজনাদিত 
ভইয়া দৌখিক শৌনন্ত সহকারে বলিলেন, «চৌধুবী মহাশমগণ এওকপ 
শাক লাক্গাদণ করিম। পহিগাহেন কেন ঠ ব্যাপার কি?” কামদেব 
উন্তন কিনেন ণ্মাংসের গন্ধ” | খন ননবুদ্ধি পিরশালি বলিলেন “আশ্রে 
(গাম!পের শহ্গপাইলা পরে নাধিকা আকজ্গাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে 
ভিনুশ ঘর মতে আগনাদের সকলেরই আ্রাণে আদ্ধ ভোজন হইয়া গিয়াছে, 
সুতবাং সাপন।দের সকলেরই জাঁতিছুতি ঘটপাছে, এক্ষণে আর নাসিকা- 
চ্গাদনে ফল কি? পিবআালির এনবন্থিধ বাক্যে কামদেব পরমা 
গপেলেন। ওদিকে উদিঙ্গের আদেশে কয়েকজন মিপাশী আসিয়া বল- 
পুর্দক কামদেব ৪ জয়দেনবের সুখে হগানাধ্ন প্রদান করিল। গ্রামস্থ 
হন্দগণ গকলে মিগিয়া বায়চোধুখী বংশীয়গণকে ও ভন্যান্ত দরবারে 
উপস্থিত ব্যক্তিধগিকে পতিত সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাহাদের সহিত 'মাহার 
ব্যরহার রাত কারলেন। এদিকে কামদেব ও জয়দেবের সুখে প্রতাক্ষ- 
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ভাবে গোমাংস খভিত হওশাস তাহাদের জ্ঞাঘিবর্গ ও নিকট কুটুদ্দগগণও্ 

তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিণেন, তখন সেই দুই ছুর্ভাগা ব্রাঙ্গণ সন্তান মুসল- 

মান হওয়। ব্যতিত গত্যন্তর নাই দদখিষ। ননাব খাঞ্জেমালি খার শরণাপন্ন 

হইলেন ও যণাক্রমে কামালউদ্দীন খা চৌবুবী ও জামালুদীন খা চৌধুবী 

নাম লইয়া যখেহরের পাঁচ ক্রোশ দূরে গিংহিয়া গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত 

হইয়া তথায় বাস করিলেন) ইহাদের বংশাবঙ্গী বৃদ্ধি পাইয়া এখন 
১০ 


৬ পূর্ণিমা 1 


সাতক্ষীরা, হুসেনপুর, মাগুর, বস্থুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তত হুইক্স! 
গড়িয়াছে। 

গীরআলির দৌরাজ্ব্যে এট সকল ব্যক্তির জাতিচ্যুতি ঘটায় তাহাদের 
গ্রতিত বংশাবলী সাধারণতঃ পিরালী নামে খ্যাত হন। রায় চৌধুবী 
বংশীয়গণ এইরূপে গুড়গ্রামী সাধ্য শ্রোত্রীর হইন্েে পিবাপী আখ্য। প্রাপ্ত 
ছুইয়] পুত্র কন্ঠার বিবাহ দিতে বিশেষ দায়ে পড়িতে লাগিলেন। তাহা- 
দের ধনের অপ্রতুল ছিল না, সুতরাং ধনবলে কুলীন ও শ্রোত্রীয় পাত্র 

ংগ্রছ করিয়া বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল 

কুটুন্বগণও9 পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে পিরালী'গণের সংখ্যা দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

এতদ্যতীত পিরালীগণেব উৎপভ্ভি সম্বন্ধে আরও অনেক কিন্বদস্তী 
গ্রচলিত আছে। এ সকল কিন্বদন্তীর মণ্যে কতটুকু এতিহাসিক সত্য 
নিহিত আছে তাহা নিদ্ধারণ করা সুকঠিন, স্থতরাং জয়ানন্দের চেৈতন্ত- 
যঙ্গল, যাহা ইতিহানবনথল প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সাহিত্যে আদৃত তথ। 
কথিত বিবরণটা, এ সম্বন্ধে এতিহাগিক সত্য বলিয়া গ্রহণ কারতে হয়। 

নব্,সধাগীগণের উপর অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। 
পিশাচ প্রকৃতি মজাফরের প্রধান মন্ত্রী ৈষদ সেন সাহ মুসলমান ও হিন্দু 
অমদারগণের সহিত মিলিত হইয়া ১৪৯৬ অন্দে মঙ্গাফরের ফলুষময় 
জীবনের অবসান করহ স্বয়ং ব্গসিংহাসন অধিকার করেন। হুসেন সাহু 
নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির ও ভগ্ন দেউল প্রভৃতির পুনঃসংক্কারের অনুমতি প্রদান 
করেন। এই হুসেন সাহ পুৰ্র স্ববুদ্ধি খা! নামক এক জন ধনাঢ্য কায়স্থের 
বাটীতে ভূত্যের কার্য করিতেন। কোন সময়ে স্থবুদ্ধি খা তীহাকে পুষফষরিণী 
খনন কার্ধোর পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কিন্তু হুপেন তাহার প্রভুর নিদ্দিষ্ 
কার্যে নবিশেষ মনোযোগী ন। হওয়ায়, সুবুদ্ধি বেত্রাঘাতে তাহাকে জর্জরিত 
করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘাত সহা করেন এবং পুর্ববৎ গ্রভূর কাধ্য 
করিতে থাকেন, এ কারণ স্থবুদ্ধির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়। উঠেন। নুবুদ্ধির 
চেষ্টায় হুসেন রাজসরকারে প্রথমে একটী সামান্ত কর্মে নিযুক্ত হুন, 
উত্তরক্ধলে ম্বীয় স্তীক্ষ বুদ্ধি প্রভাবে রাজসিংহানন পধ্য্ত গাভ করেন। 


নদীয়া-কাহিনী। ৭৭৯ 


হথসেন সাহের সময়ে কামরূপ বিজিত হয় এবং চট্টগ্রামে মগগণ পরাজিত 
হয়। উনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাব্সীদ্িগকে নিষ্ষপ্পী ভূমি দান করিয়! 
উডিষ্যার রাগাদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষ। করিবার চেষ্টা] করেন। 
তাহার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থ। অতি সচ্ছল ছিল। ধনীগণ শ্বর্ণপাত্র 
ব্যহার কারতেন। নিমন্ত্রণ সভায় যিনি যত স্ুবর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন 
তিনি তত মধ্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। 

তিনি একাদকে যেমন স্ুশাসক বলিয়া পরিচিত, তেমনি বঙ্গপাহিতোর 
উৎ্পাহদাাতা বলিয়াও স্ুবিখ্যাত। উইহারই আদেশে সুপ্রসিদ্ধ কবীক্ঞ 
পরমেশ্বর মধাভারত অন্ুণ।দ করেন, ইহ! পারগলা ভারন্ত বলিয়াও খ্যাত। 
বঙ্গকবি গুণর'জ খা, ছুটা খা, গোপীনাথ বন্ুু প্রভৃতি ইহার সভার উজ্জল 
বত্ব ছিলেন। 

ভসেনেব সময় আনেক হিন্দু চ্চ বাঁকর্ম প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও 
সনান ভ্রাতৃদ্ধধ দবীর খান ও সাকব মলিক নামে তীহার সভায় প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। হিরণ্য ও গোবদ্ধন সপ্রগ্রামেহ ব্াজগ্রাতিনাধ পদে অধিঠিত 
ছিলেন। এই ছুঈ ত্রান! নবদীপন্থ প্রা্দণগণকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দান 
করিয়া বিশেষখাতি লাভ করেন +। চৈনন্ত চরিতামুত, চৈতন্ত ভাগবত 
প্রভৃতি বৈষ্ঃব গ্রন্থে ৪ বল্‌ সমলামধিক মাহতো দেখ যায় যে সেসময়ে 
কয়েকজন কাজী বিভিন্ন স্তানে থাকিয়া নদীয়া শাসন করিতেন। চাদ খ! 
নামক একজন কাজী নবদ্বীপের একাংশে বেলপুখুরিয়ায় বাম করিতেন। 
আর একজন শান্তিপুরের গঞ্গাতীবে থাকিতেন) তাহার নাম ছিল মুলুক? 
ইহার গেো'রাই নামে এক জন হিন্দুবিদ্বেধী পরম অত্যাচারী অমাত্য ছিল। 
কান্দীগণ বিদ্বেষ বশতঃ সব্বদাই হিন্দুধন্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ভক্ত- 


* ভিরণ্য ৪ গোবদ্ধন ছুই সহোদর 
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ 
মহৈশ্বর্ধা ঘুক্ত দোহে ব্দান্ত ত্রাঙ্গণ্য। 
সদাচাব সৎকুল ধান্মিক অগ্রগণ্য ॥ 
নদীয়াবাসী ব্রাঙ্গণেন উপসীব্য প্রার। 
অর্থ, ভূমি গ্রাম [দিয়। করেন সহায় ॥ চৈতন্তচরি তামৃত। 


৭৮ পুর্ণিন! 


শিরোমণি ঘবন হরিদাস * ইসলাম ধর্দের পরিবর্তে বৈষব ধর্ম গ্রহণ করায় 
শাস্তিপুর নিধাসী কাজীর প্ররোচনায় ও বাদসাছের বিচারে বেজ্রাঘাতে 
গ্রাণদণ্ডে দিত হন। কথিত আছে হরিদাস ভক্তবতসল মহা প্রভূর অপার 
কৃপান্ন পুনজীবন লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্ীপন্ চাদ কালী মহাপ্রভুর 
বিরুদ্ধাচারী হইয়াও পরিশেষে তাহার কূপালাভ করিতে সমর্থ হন। 


প্রীকুমুদনাথ মলিক। 





আনল 


* ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢণ গ্রামে 
মুসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের, অন্তর্গত বেনা- 
পোলের বনাভ্যস্তরে নিভৃত কুটারে নাম যজ্ঞ ত্সারস্ত করেন। কিন্তু এ 
স্থানের জমীদার রামচন্দ্র খানের মীড়নে তিনি উক্ত আশ্রম ত্যাগ 
করিয়। প্রথমে শাস্তিপুরে, পরে সগ্ডগ্রামের সন্নিকটস্থ টাদপুর গ্রামে আসিয় 
কিছু দিন বাস করেন, পরে তথা হইতে আসিয়া শান্তিপুরের সন্গিকটে 
ফুলিয়! গ্রামে গঙ্গাতীরে এক গুহ। নিম্মীণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। 
এই সময়ে তাহার প্রতি শান্তিপুরের কাঞ্ধীর বিদ্বেষ জন্মে। ফুলিয়া গ্রামে 
হরিদাসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল না। গ্রায় ৪০ বৎসক়্ পুর্বে যশোহর 
জেলার চাচুড়ি পুড়,রী গ্রামের জগদানন গোস্বামী বহু কষ্টে ও অনুসন্ধানে 
হরিদাসের আশ্রম ও ভঙ্জন গুহাটা আবিষ্ধার করিয়াছিলেন ও গুহাটীকে 
কুপাকারে সংরক্ষণ করিয়্াছেন। বর্তমানকাঁলে আশ্রমের তলে গঙ্গা না 
থাকিলেও গন্গার গভীর খাত বিদ্যমান আছে। ইহার উপর কবি 
কৃত্তিবাধের বাস্তভিট! | 


স্ভদ্রা । 


শুভক্ষণে জন্ম তব, স্ুুভদ্রা সুন্দরী ! 
শুভক্ষণে অভ্র হয়োছল তব, 

পুণ্য পতন আর ধরমেরপ্লানি 
ঘটেছিল যবে এই আধ্যার্ত ভূমে 
বিগত দ্বাপর যুগে । ভদ্র, বীগাঙ্গন!, 
বীর সুতা, বীরপন্ী, বীরমাত1 দেবী ! 
করেছিলে সুপবিত্র কুলত্রয় তব 

পুণ্য আচরণে, সদ] পুণ্য কর্ম বলে। 
পুপাক্ষেত্র হয়েছিল এ ভারত ভূ 

তব পুগ্যসমাগমে--তৰ ধর্মলে। 
ভারতণলন! লশ্ছিল স্থপ্রতিষ্ঠা 
জগত্সমক্ষে ধার? আদশ তোমার__ 
উচ্চশক্ষা দাক্ষা তন কর্পয়ে গ্রাহণ। 
ধন্ম প্র1থ1, বব) তখ দাপ্ু রাখসম 
বগেছিল উদ্ভানি৬ দগদিগঞ্জর। 
কৃষ্ণভগ্রি, কষ্শিষ্যা। সন্বগুণবুতা 

উচ্চ প্রাণা 'এ সংসারে কোথ। তব তুল! ? 
বয়ণে বালিকামাত্র মবে ছিলে ভু 
বারগ্রেষ্ঠ ধনগ্রয়ে হেরি”, হেত তার 
বীর আচরণ, শুনি” লোকমুখে তান 
অসামান্ত বীরত্বের মহত্বের গাথা, 
বীরসেব। বীর পুজা করিয়ে লন 
স্বেছ।য় করিয়াছিলে তারে আত্মদান 
বলদেব অভিপ্রায় বিরুদ্ধে তখন । 
যাদবীয় চমুমনে এই হেতু পত্র 
যাধিকো সংগ্রাখ 'নিপে হন্দধূজ+ বানি 


পূর্ণিমা । 


প্রেচ্ছায় সারখ্যতার লয়ে নিজ কে 
মখিয়! যাষবগণে নির্ভাক হৃদয়ে 
অজ্জুনের রথখানি চালাইলে তুমি 
অপুর্ব কৌশলে কোটী ইরম্মদ তেজে। 
বণ অবসানে শেষে শ্রদ্ধা! ভক্তি ভরে 
একেম্বর রী বিজয়ী বিজয় গলে 
যত্বে পরাইর়াছিলে বিজয় মালিক।। 
বলতদ্র আদি তবে যছুশ্রেষ্ঠ সবে 
ছের়েছিল বীরবাল। কি সাধিতে পারে ! 
অতঃপর কৃষ্ণবৈরী দণ্তীরাজ যবে 
দেবাসুর নর যক্ষরক্ষঃ সবাকার 
সাহায্য মাগিক্লা শেষে ব্যর্থমনোরথ 
তোমার শরণাগত হরেছিল আসি, 
বীরপত্বি! বীরবাক্যে আশান্বিত করি, 
তুমিই রাখিয়াছিলে আশ্রিতের মান। 
“আত্মহত্যা মহাপাপ” বুঝায়ে দণ্ডীরে 
তুমিই বাঁচাক্সেছিলে তাহার পরাণ। 
ক্ষত্রধর্ম, স্যায়ধর্্ন রক্ষিতে সংসারে 
স্বামী ধনঞ্জয়ে আর ভ্রাতৃবর্গে তার 
কৃষ্ণ কৃষ্ণসহকারী বিপক্ষে সবার 
রণমদে উত্তেজিত করিয়া! ধরায় 

অতুল পাগ্ডবকীত্তি করিলে স্বাপন। 
আর একবার যবে কুক্ুক্ষে ত্র মাঝে 
কুকুরণে নিগৃহীত হইল পাগুব 

তঙ্গ দিল চারি দিকে পাওু অনীকিনী 
নিজহত্তে রণসাজে সাজান কুমারে 
তুমিই বলিয়্াছিলে “যাও পুত রণে, 
যাও.ভিমচা মোর, অরাতির শির 
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কাটি” রাশি রাশি, রক্কে তাহাদের কর 
কুলের তর্পশ) সৃত্যুরে না ডর বপন 

এ সংসার মাকাময়ঃ অনিত্য এ পে? 
কীত্তিমাত্র মানবের অমর ভুবনে; 
পৃষ্ঠ নাছি দেহ বরণে) অজ্যলেখ। যদ্দি 
ধবিতে হইবে, ধরিও নির্ভগ়্ে বক্ষে 5 
সম্মুখ সমরে মৃত্যু বাঞ্চনীয় সদ। 
ক্ষাত্রন্প বীরের 5 সম্মুখ সমরে মৃত্যু 

স্বর্গের সোপান 5 “অঙ্জুনি অজ্জুনসম 
বীরশ্রেষ্ঠ সবে দেহ পরিচয্ন তার; 
লহ মাতৃ আশীর্বাদ _অন্য আশীব্ধাদ 
নাহি জানি আমি-স্ৃতু কিম্বা রএজর, 
হোকৃ ভাগ্যে তোর- _সমশ্রেয়ঃ লাভ পনোছেশ। 
হায়! দেবি, কোথা তুমি আজ একবার 
এস এই ভারতের অবনতি-দিনে, 
মাতা, পত্বী, কন্তানূপে হুওগো উদর 
প্রতি গৃহে এনে দাও নবীন আীবন 
নবীন শকতি, আশ, নবীন ভদ্যমঃ 
দেশহিত মন্জে পুনঃ করগে। দীক্ষিত 
ভারতের নর নানী সবার হদয়। 


শ)চুনীলাল সেম । 





দবারকার পথে। 


উম 


(২) 

তখন টিকিট ফিনিবার তাভাহাডি পড়িয়া গেল। ছুগনে একত্রে 
থাকিবার জন্য আর মিটার গেজেব সেক্াগ ক্লাসগুলা কেমন একরপ 
পরিসর ও যাত্রীর গাদাগাদি দেখিয়। ৯7্2াখচিডিন্ফট ক্লাসের অর্থাৎ 
মধ) শ্রেনীর টিকিট কিনিতে গেলাম । শুনলাম মধ্য শঞাব টাকট পাওয়! 
যায় না। কেবল মেল টেণে পাওয়। ঘান। তাও সব্ব সমযে নয়। তখন 
গ্লাডষ্টোনের অহঙ্কারের কথ! মনে পাডযা গেগ।। একঞন গ্রাডছোোনকে 
গিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে দ্মহ্াাশয়, তূহীয় ক্লাসে জ্মণ কবেন কেন? 
গ্লাডষ্টোন ইংলগ্ডের মহ] মন্ত্রী ঝড় কে-ও-কে-টা নয়, লোক জবাব 
শুনিবার জন্ত ব্যগ্র এমন সময় ব্জ গন্ঠীব স্ববে উত্তর হইল 

“চতুর্থ ক্লাস নাই বলিয়া! 1” 

আমিও আজ কাজের গতিকে বড়লোক হইঘা পাঁডলাম। এগার টাকাৎ 
কয়েক আন! দিয়া পোরধঙ্গর পর্যন্ত ছুট থাণি টিকিট কিনিলাম। 
মূল্য দেখিয়া! দূরত্বের আভান পাইলাম। এদেশের মতন সেখানে 
নয়। টিকিট কিনিয়াছি তবু প্লাটফরযে যাইতে দিরে না কেন ন| 
একটু বিলদ্ঘ আছে। যাইবে যাও প্লাটফরম টিকিট ক্রয় কর। খরচ 
করিলে ১ খান প্লাটফরম টিকিট পাওয়া যায়। বারছুইতিন টিকিট 
কিলিয়। আনাগোণা করিতে বাধ্য হইলাম । মোট ঘাট ঠিক হইলে সমু 
চাছিয়! দেখি সেই পার্সী দম্পতী। আবার সদ|লাগ হইল। আলাপে 
জানিলাঁন তাহার! ভড়ৌচ যাইতেছেন। তীহারা সগদাগর। অনেক 
কথাবার্তার পর তাহার গাড়ী আসিলে নিজ কামরায় গেলেন। আমরাও 
একটা কামরা “নিজ” করিয়া লইলাম। কিন্তু বড় বিপদ আমার ক্যাবিন 
টহ্ক ঢুকে না-_গাড়ি এত অগ্রশস্থ। বাকাইয়া লোক সাহায্যে তাহাকে ত 
চুকাইলাম তার পর পানীয় জল লইবার পর গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমি 
প্রতি মুহূর্থে কলিকাতা হইতে দুরে যাইতে লাগিলাম। 


ঘ্বারকার পথে । ৯৮৩ 


হুস্‌ হুস্‌ করিয়া টেণ ছুটিল। আমি আমার চিত্তা লইয়াই বিষ 
রছিলাম। ক্ণকাল পরে সন্মুখে দেখিলাম এক জন বুদ্ধ বলিয়া আছেন ও 
আলাপ করিবার অন্ত ব্যগ্র। কার্ড দিলেন পরিচয্ধ পাইলাম বাটী ঘড়ে চ-. 
তিনি পেন্সদনভোগী পুলিস ইন্স্পেই্র। কংগ্রেমের কথ। লিজ্ঞাসা করিলেন। 
ধলিলাম কাগঞ্জে দেখিবেন আমাকে আর জিজ্ঞাসা কমা কেন? মনে 
মনে বুঝিলাম তাহাদিগকেও সরকার ছাড়েন নাই লই গিয়াছিলেদ 
যাহ! হৌক বুদ্ধটী বডই সদালাপী, বলিলেন আমার বাটা চলুন সেখান 
হইতে বিলি ব্যবস্থা করিয়া! দিব আমাব ভাই আছেন অমুক স্কানে তিনিও 
পুলিস তিনি আপনাকে সাহাধ্য করিবেন ইত্যার্দি। আমার পিতামহীর 
গল্প মনে পডিল--যেন ডাকাঁতেব হাতে পড়িয়াছি, কি করিম! ছাড়াই! 
যাই। বলিলাম শত সহজ ধন্তযাদ; কিন্তু আমাব কোন সাছাব্যেন্র 
প্রয়োজন নাই, তবে ফিরিবাব সময় যদি এই পথে ফিরি তবে মহাশয়ের 
বাটাতে যাইব। তখন তিনি মহ! লুখী হইয়। বলিলেন, তার করিবেন 
আমি স্বয়ং ট্রেমনে উপস্থিত থাকিব। ক্রমে দেখিলাম ও বুঝিলাম লো'কটী 
বড়ই ভদ্র। পুলিসেব মতই নয়। 

আরও এক জন পার্সী ব্রাঙ্গণেব সহিত আলাপ হুইল তিনি তীহাক্স 
রেসমের পৈত দেখাইলেন। বলিলেন অনেকের মৃগচর্দের পৈতা আাছে। 
আমার আমাদের দেশের উপনয়ন মনে পড়িয়। গেল। উপবগনের দিনে 
এই সব-ই ত চাই। মনে মনে আরও বুঝিলাম যে পার্সীদের জেন্ম.--অরথ্ব্ 
বেদ আব কিছুই নহে। তবে কালে কালে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। গা্সীর!| 
মৃত পেহ কেন দগ্ধ করেন! জিজ্ঞাস করিলে বলিলেন “জগি আামাদের 
দেবত1 তাহাতে কি করিল্না মুত দেহ নিক্ষেপ করিব? বুঝিলাম, এ সব-ই 
আমার জগদস্বা। মা-টার খেল]। কেমন বুঝইয়! রাখিরাছেন। আর লেই অগ্নি 
আমাদেরও দেবতা গ্ুকমন সচ্ছন্দে আমর! মৃত দেহ দগ্ধ করি ও করাই। 

কথার কথার অপর ষ্টেসপনে আসিয়! উপস্থিত হইলাম । তখন নামি 
দেখি গাড়ীতে অনেক বাঙ্গালী । সরতে নাষ! উঠা লইন়্া ব্যস ছিলাগ... 
তখন দেখি নাই ছিঞ্ঞাসায় জানিলাম কেহ যাবেন বরছ। দেখিতে, 3 
যাবেন ওঁকারদাথ হইয়। ই, আই, আর দিয়া ্বাটী। বেহ বাইয়েন 

ও 
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রাজপুকাঁনা কিন্তু কেহ বলিলেন না যে তিনি দ্বারকা যাইবেন। ভুল 
হইয়াছে পাবনার এক জন ডাক্তার প্রথমে বলিয়াছ্যলন দ্বারক যাইবেন। 
কিন্ধ পরে বন্ধুবর্গের কথায় ও মন্ত্রণা ত্যাগ করিলেন। সুতরাং সেই 
আমি ও তিনি সেই তিনি ও আমি-ছুই জনে “একলা টিগ। 

গুনিয়াছিলাম এইট লাইন দিয় ভাটিয়াদের দেশে যাইতে হয় আর 
ভাটিয়ার মত মুন্দরী রমণী আর নাই। পুল ৪ পারা উভয়কেই জিজ্ঞাসা 
ফরিয়া যাণার্থা অনুভব করিলাম। গাজীতেন দেখয়। বুঝতে পারিলাম। 

তার পর নম্মদার পিশাল সেতু পাব হুইয়। ভড়ৌচ সহরের সম্মুখীন 
হইলাম। কি কারণে জানিনা গাড়ী দাড়াইল। আর পুলিস ইন্স্পেক্টুর 
আমাকে নান! সংবাদ জ্ঞাপন কাঁরতে লাগিলেন। ভাডীচ (এক্ষণে 
03001) পুর্দের বলি রাজার রাজধানী ছিপ এখন? সহবের চতুদ্দিকের 
দ্রগ প্রাকার ব্র্তনান। ললি শত অশ্বমেণ করিয়। ইন্তরন্ব লইতে চাহিয়া- 
ছিলেন। তিনি কাশীনে ১০টী শশ্বমেধ করেন ভাই সেখানে দশাশ্বমেধ 
ঘাট এণনও বর্তমান। অরূপ উল্জয়িনী সরে ১০টা প্রয়াগে ১০টী প্রভতি 
স্নানে স্তানে অশ্বমেপ যজ্ঞ করিয়াচিলেন। তিনি ভভৌচ রাজপানীতে ও 
১০টী অশ্বমেধ মজ্ঞ করিযা্টিপেন-গাঙী ভইঈতে অগ্কলি নিদেেশ করিয়! 
ইন্স্পেরর দশাশ্বমেধ ঘ।ট আমাকে দেখাইলেন। এখানেও মণিকর্ণিকা 
আদছে_সেইবপ শবদাহ। দেখিলে পোধ হম সহুপটী বত পুবাচন আর 
কেন! দেখিলেই চক্ষুক্সিব। এখন সহবটী বাগিঞগা- প্রধান প্তান। নশ্মাদার 
এখানকার বিস্তাতি দেখিবার মত বট । তে সেউ। বর্ষাকালে দেখিতে 
হয়। ই সার্গ একট: কথা না বশিয়! থাকিতে পাখি না । আনক্ত অক্ষয়চন্তর 
সরকার মহ!শঘ্ 'গানার মুখ ভড়ৌচ-_-বলি মংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন 
যে বলি যে পাতাণপুবাঁতে ছিলেন, তাহা গাতালপুরাই বটে দেখলে তাহাই 
বলিয়া মুন ভয়, গহব্টা মুনকার প্রোথিত, সবের নামটী নঠাবলিপুর 
তাহা মান্দ্রাজের উত্তর মাদ্রসের নিকট । অক্ষয় বাবু বলেনযে তিনি 
মহাবলিপুরের বিবরণ ৬ ভূদেব বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন। পাঠক মহাশক় 
মিলাইগ। দেখবেন, সুখী হইতে পারেন সামি কিন্তু ও চেষ্টা করিব না। 

নম্ম্দার বক্ষে এখন নান।বিধ চাষ হুইয়াছে। কিন্তু দেখিপেই বোধ হয় 


দ্বারকার পথে । ৮৫ 


দেশে বড়ই প্রলকষ্ট। হায় রে, আমাদের মুখে আর এ কথা সাজে না। 
যে বাঙ্গালার লোক গ্রামে গ্রামে পুফরিণী খনন করিয়] সাধারণ লোক 
জনের উদ্দেশে দান করিয়াছিল, আজ সেই বাঙ্গালায় কেহ একটা কূপ 
থনন কাপয়9 দেয় না পুক্ষারণী খনন বা পঙ্কোদ্ধার করাত বহু দুরের 
কথা। আজ বাঙ্গাল। জলক্ষ্টে হাহাকার কারতেছে_আর বলিতেছে 
রাজ আনা:দগকে বড়ই ভাল বামেন নহিলে এ সময় রাজবাড়ীতে নাচ-খর 
তৈয়ারি হইবে কেন? শীবিষুপদ চট্টোপাধ্যায় । 





৯২০ 


ঘৃত্যুর পর । 
(৪০) 
কন্মযোগ । 

শবন্দকলদ্ধম হইতে ভক্তির লক্ষণাদি যাভ। দিয়াছি তাহা সংস্কত। কিন্তু 
সংস্কৃত হইলে সহজ--সেই ছন্ত আর পাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম না। আরও 
ইচ্ছা ছিল সনাহনের প্রতি গৌবাঙ্গের ভক্তি সন্বন্ধায় উপবেশটা পাঠক 
মহাশয়কে উপহার প্রদান করিব। আরো একবার মনে হইয়াছিল জীব 
গোস্বামীর ভক্তির নিশেষণটা৪ উপহার দিব। তাব পর মনে মনে বুঝিলাম 
“পুরী বাডিয়া যাইব” আমিত আর ভক্তিসন্বকে একখানি পুস্তক লিখি- 
তেোছি না। যার্দ কেহ সপিপ্তারে এই সকল ধিষয় জানিতে চাহেন, তাহ! হইলে 
'তিনি স্বয়ং মুল গ্রন্থ পাঠ কাঁরনেন অথাৎ বৈষ্ঃন গ্রন্থ হইতে এ সকল বিষয় 
পাঠ কারবেন। সঙ্গে সঙ্গে শাঙিলা সুত্র পাড়তে পারেন । *মৃতুার পর* 
অণেক দিন আন্ত ১ইমাছে-_মনে হয় ১৩০৩ সালে আরন্ত করিয়াছি, আর 
আজ ১৩১৫--এক ঘুগ ধরিয়া 'একট প্রবন্ধ আর কোন বাঙ্গালা কাগজে 
কখনও বাছির হয় নাহ । পাঠকের ত ধৈর্ধাটাতি হইয়াছেই__বন্ধুবর্গেরও 
ধৈর্যাচাতি হইয়াছে। তীভার সকলে আমাকে প্রবন্ধ শেষ করিবার জন্ত 
পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাহাদের কথ। শিরোধধার্ধ্য করিয়। কার্যে ব্রতী 
হইলাম, ভরসা কার মা জগদথার কৃপায় ও শ্রশ্রীশুরুদেবের আশীর্ধাদে 
আমার আশার সাফল্য হইবে। এই বার কর্্দমযোগের কথা। 


৮৬ পুর্ণিম1 | 


জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ প্রধানত এই তিনটী বিভাগ হইলেও 
কোন একটা গ্রন্তাবিত বিষয় কোন্‌ বিভাগে পড়িবে সে বিষয়ে বিলক্ষণ 
গোলযোগ আছে। কাহারও মতে যোগট। কন্ধযোগের অন্তর্থত। কেন ন! 
যোগের মধ্যে যটচক্র ভেদ রূপ ক্রিম আছে। হটুযোগেত এক রূপ 
জিম্নাস্টিক্‌ বা ব্যায়াম। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহুংসদেব বপিতেন যে যোগটা 
জঞানযোগের অন্তর্গত। ৩৯ অধ্যায়ের প্রারস্তে আমি জ্ঞানযোগ, কর্ম 
যোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে পরমহংসদেবের মত তাহার অতি শিশদ ভাষার 
বিবৃত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় দেখিবেন। আমি কিন্তু বোধ সৌক- 
ধর্যঘে কেবল কন্মযোগ সম্বন্ধে তাহার কথাগুলির পুনরুলেখ করিলাম। 

কর্মযোগ--জীব কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না-কন্ম তাহার 
গ্রাকৃতি-গত। ইচ্ছা ন! করিলেও কর্ম করিতে হয়। সেই জন্য অনাসক্ত- 
ভাবে অর্থাৎ কর্মের ফল আকাজ্ষ। না করিয়া! কর্ম করিঠে হয়। পৃজ1, 
ছোম, জপ, তপ কর কিল্তুদেথিও যেন লোক মান্য হইবার জন্ত ব৷ পুণ্য 
কর্ম করিবার জন্য তোমার এ কর্ম না করা হয়। 

কলিতে কর্্মযোগ ভারি কঠিন পুজা করিলাম মহোৎসব করিলাম 
কোথা হইতে একটু লোক মান্ত হইবার ইচ্ছ! এসে পড়ে। তাই ভগ্বানের 
কাছে প্রার্থনা করিতে হয়। হে ঈশ্বর আমার কন্ম কমিয়ে দাও, যে টুকু 
কর্ম কর্ব যেন অনাসক্ত হয়ে কর্তে পারি। 

আমি চিন্তা করিতেছি, জামি ধ্যান করিতেছি ইহাঁও কর্্ম। যে একবার 
ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে কেবল সেই অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে পারে। 

কন্ জীবনের উদ্দেগ্য নয়। মানব-জীবনের উদ্দেশ ঈশ্বর লাঁভ। কর্ম 
একট] উপায়ও নয়। নিষ্ষাম কর্ম একট] উপায় বটে_-কখনও উদ্দেশ 
হইতে পারে না। (বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশবাশীর। কম্মকে যে 
জীবনের উদ্দেশ্ত মনে করে সেট! তাদের ভুল।) 

গ্রথমেই শ্রীমদত্তগবদগীতায় কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কিআছে তাহ! দেখিব। 
ভ্ীভগবান স্বন্নং এ সম্বন্ধে কি বপ্রিয়াছেন তাহ! আলোচনা কর! সঙ্গত 
নহে কি? আবিষুণপদ চট্টোপাধ্যায় । 


নিতে 


“নৈবেদ্য 1” 


দেবি বহুদিন হতে আছিল বাসনা, 
সপুষ্প নৈবেদ্য এক সঁপি” তব পদ্দে, 
পৃজ্মন্ত্রে করি, শেষ পুজা সমাধান, 
সমাপিব জববনের ব্রত এ ধরার । 
শুভদিন সমাগত অখজ-__শুভলগ্ন) 
ওই শুন বাঁজে বাদা সপ্তস্থুরা বীণ 
সমস্বরে সুগন্ভীরে গ লিশ্বমলিরে ) 
ওই শুন স্মমধুব প্রতিধ্বনি তাৰ 
বাজিছে গগনপ্রাস্তে বসন্ত পবনে, 
এন কহি+ চরাচরে "কে কোথায় আছ 
চল এস-_ছুটে এস এ মাহেজ্ক্ষণে; 
চির-আকাতিক্ষিত ওই সাধনার ধন 
ভূবনমেো।হনবপে সঙ্মুখে তোমার 
আম্সনিবেদন পদে কর এই বেলা।* 
ওই শুন বাজে শঙ্খ অস্তুরে আমার 
আকুল আহ্বানে পুনঃ আহ্বানির়া মোর 
ম্তর-আত্মারে, কহি+ প্রুথ! দিন যায়) 
কি কর নিশ্ে বসি” অবোধ সাধক) 
ংসারের বাধা বিশ্রী সব উপেক্ষিয়! 
এই বেলা আত্মদানে তুষ্ট কষ তব 
ইষ্দেবতারে ; মেগে লও আমশীব্ধদ -- 
মেগে লও তোমাপ্রত্তি চিরগ্রীতি ঠার।” 
ঈাড়াও দাড়াও তবে পুরোভাগে মোর, 
দাড়াও বারেক, দেবি, আলি এক্বাক 
রাজরাজেশ্বরী-সুতি ধরিয়। কৃপায়। 
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এত দিন পথপানে সতৃষ্কনঘনে 

আছিনু চাঠিয়া) এল গুভতিথি আজ, 

দে, দেবি, দেহ তবে জনুমতি মোরে, 

অেহগঙ্গোদকপূত প্রেম অনুরাগ 

-চন্দনলেপিত এই প্রাণপুম্প সনে 

দেহ ডাল [নিয়োজিব তোমার পুজার়। 

দীন এ নৈবেদ্য বদি, তবু9 সে জেনো 

আন্তরিক ভাক্তমাথা চামারি ভক্তের, 

অতএব উপেক্ষার নহে যোগ্য কভু, 

ভক্তশ্রে্ বিডুরেব 'তগুল যেমন 

হয় নাই ভক্তার্ধান কৃষ্ণের উপেক্ষা । 
শ্রীচুণীলাপ সেন। 
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দার্জিলিং । 

গোড়াঙ্ছেই নিড়ম্বনা দেখুন, ভট্টরাচাঁধা মহাঁশয়ই ২৫শে ্যঠঠ রবিবার 
আমাদের দার্জিলিং যাত্রার দিন ভাল বলিয়। ন্তির করিয়া দেন, কিন্তু ২৩শে 
আনিয়া! তিনিই বলিলেন, "আমার খুঢডা মহাশন্র আলিম্াছেন, তিনি 
বিজেছেন, যে ২৭ শ মঙ্গলবার গঙ্গাঙ্সানের মহা! যোগ, তাঙ্গার পুর্দে তুমি 
বাবুকে জাড়াউয়। দিছে কেন? গঙ্গাশীরে বাল করিয়া তুমি গঙ্গার 
মাহাত্ম ভুলিয়া যাইতে ।* আমি কথাট। শুনিয়া একটু হাসিলাম, মনে 
মনে ভাবিলাম, যখন হিমালয় সনশনে যাইতেছি, তখন ছিমালয়-কন্ত। গঙ্গা, 
তাহাতে আমার উপর সন্ুষ্ু বাঠীত কখনই কুট হবেন না । এ পর্যস্ত 
কোন স্ত্রীলোক “ভোমার বাপের বাড়ী যাইঠেছি' বলাতে আহলাদিত হন 
নাই, এমন কখন শুনি নাই, দেখি নাই-- তা কি, অর্দাঞ্জিনী পত্রী, দেঁব- 
সদৃশ। মাক, আর কফিপাড়া প্রতিবেশী মামী মাসী। হৌন্‌ না কেন গঙ্গা 
দেখঙা-স্্রীলোক ও বটেন, অমি এ বয়লে এত কট কিয়া, অর্থ ব্য 
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করিয়া তাঁহার পিতু সন্দর্শনে যাইব, গার তিনি আমার উপর অনন্ধষ্ট 
হইবেন,_তা কথন হইবে ন1, মঙ্গলবারের স্নানের পুণ্য অবশ্তই পাইব। 
আমার মনের খু'ঁৎথুতুনি চলিয়া গেল? কিন্তু ভট্টাচার্যা মহাঁশয়কে এ কথা 
ভাঙ্গিলাম না) তিন অগাধ শান্জ্ঞ হইলেও, আমার শান্ত তাহারত 
পড়! নাই। 
বুড়ো! যাবে হিমালয়, সঙ্গে যাবে কে? 
আরও দুটা বুড়! আছে, কোমর বেঁধেছে। 

পেন্সন্প্রাণ্ু ডিগ্রী জজ শ্রীযুক্ত শ্তামটাদ ধর, এবং কলের সাহেবদের 
কাধ্য হইতে আবসর প্রাপ্ত উযুক্ত কানজীকুমার সেন, আমার দুই বাল্যকালের 
বন্ধু আমার সঙ্গে বাইবার জন্ত গ্রস্তঠ; শ্তামের ছুই পুজ আমাদের পুর্বেই 
যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং পৌছিয়। আমাদের খবরাখবর দিতেছিলেন» 
আমার কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুতচন্দ্র আমার সঙ্গেই চলিপেন?ঃ রবিবার পুন্ধান্ে 
আমর! পিতা পুত্রে আহারাদি করিযাঁ তল্পি তোব্ড়া লইয়া শ্তাম-সদনে 
উপস্থিত, কালাকুমীরও সেই স্থানে আছেন; তবে তাহারা তখনও 
দোমনা। আমি তাহাদেব একমন। করিয়া দিলাম, তাহারা প্রস্তত হইলেন, 
তাহারা বলেন, আমার পতি দেখিযাই তাহাদের মতি স্থির হইল। ছুই 
প্রচরের পর আমরা কলিকাতা রওন। হইলাম। সেখানে ৩ ঘণ্টা সময় 
পাওয়। গেল, অচুাতচন্ত্র এট। ওটা ক্রয় করিয়া লইলেন) আমি কিছু জল- 
খাবার তৈয়ার করাইয়। লইলাম। শ্বাম বাবু কালী বাবুর সঙ্গে জলখাবার 
ছিল) 'আম শআামাদের নকলেরই সঙ্গে ছিল। 

রর্ববার অপরান্ৃ ৫টার সময় দার্জিলিং মেলে একটা কামধার আমর 
৪ জন আর একজন অপরিচিত লইয়! ৫ জন আরোহী, গড়, গড়, চলিয়াছি। 
নদে জেলার ভিতর দিম! যখন যাইতেছি, তখনও পারের ক্ষেত্রগুলি দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে-ছোট ছোট পাটের চার! হইক়াছে) আউশ ধান কোথাও 
এক ছট[ক আবাদ হয় নাই। পাটের ও ধানের তুলন। চলিল। ধান্ঠ-- 
লক্্ী) পাট-_সুদ্রা। আমরা মুদ্রা অপেক্ষা লক্ষ্মীর গৌরব গান করিতে 
লাগিলাম। রেলগাড়ী, আমাদের উপহাস করিয়া গর্জন করিতে করিত্তে 
গগ্ম। অভিমুখে ছুটিল। 
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বিপদে পড়িয়া যে হাসিমুখে কষ্ট সহা করিতে পারে, অবসর হয় না, 
সেত মহাশয় ব্যক্তি। যে বাল্যে কিশোরে, গুরূপদেশে কষ্ট, কঠোরতা, 
সংযম শিক্ষা করে, সে বয়সকালে, হবে মহাশয়; কিন্তু এই বুড়ে বয়সে, 
এই যে আমর! সক করিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছি_আমরা কি? এই ষে 
ষয়েদীর মত কঠিন কাষ্ঠাসনে, পাঁচ জনে বসিয়া আছি-_-এ কষ্ট নয়ত কি? 
ফু বটে-__ত1 ধরি আর নাই ধার_ গায়ে মাখি, আর নাই মাখি। সকৃ 
করিয়। এইরূপ কষ্ট সহা করা কেন? ইহাকে কি বলিব? পাগলামি 
নয় কি? পাগলামি বটে, তবে পাগলের সংখ্যা বেশী হইলে, পাগলামির 
নাম বদল হয়। দেবতার পাগলানী__শীলা$ বালকের পাগলামি__থেল।। 
আনুষ মায়ায় হয়-_বাহাছরি। গ্রজা-পীড়নে হয়_জমিন্দারী) ব্যবসাদারিতে 
হয় রাজগিরি। বজ্ঞতায় হয়-_দেশোদ্ধার, বাঁঞ্জি ফুটায়ে বাল্যোদ্ধার। 
ধনীর পাগলামি-উদারত1, মধ্যবিভ্তের পাগলামি__লে।কিকত!। বিজ্ঞেন 
পাগলামি-জাতীয় সমিতি; অজ্ঞের পাগপ।মি_বিঞাতীধ অন্কুকরণ। 
আমাদের মত পাগল বিস্তর--কাজেই আমাদের পাগলামির নাম--স্বাস্থয- 
সন্ধান। রেলগাড়ীর হেচ্কা টানে হাড়চুর্ণ হইতে লাগিল-__আমর! শ্বাস 
সন্ধানে চলিয়াছি।__সে বেশ। 

রাত্রি ৯টার সময় ঝকৃঝকে ইলেকুটি ক আলোতে, ষ্টীমারের উপর ডেফের 
ধূলার উপর চাপড়ুলি খাইয়া! বসিয়া! আমরা-_বেশ ধীরে দ্ুস্থে পদ্মা পার 
হইতেছি। তরঙ্গ-ভঙ্গ নাই--ট্রামারের ঝাকানি নাই, পদ্মার গর্জন নাই, 
কোন বালাই নাই-__টাইম্টেবেলে লেখ! না থাকিলে, কিসে বুঝিতাম ষে 
পদ্ম! পার হইতেছি। কিন্তু বাস্তবিক আমরা পদ্ম/ পাঁর হইলাম; অথচ 
পন্প। দেখিতে পাই নাই। 

পদ্ম! পারে ছোট গাড়ী। বড় ভয়, বড় ভীড় হইবে। তাহ! কিন্ত 
হইল না। আমর! ৪ জন একরূপ গুছাইয়া লইলাম। কিন্তু এইখানে 
একবার গাওন। বন্ধ হইয়! সঙের পাল! আরস্ত হঈল। বস্কে এক বর্ষীয়ান 
ঘাবুর কি একট! জামা ঝোলান ছিল, কালী বাবু তাই সব্াইতে গিয়! 
বলিয়াছিলেন “এটা কি তোমার জামা?” আর যাবি কোথা? বাবু 
একেবারে উত্তং পুস্তং মহার়াগ-_রাগের উপর বক্তত1। কালী বাবু হয় চুপ 
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করিয়া থ:কিত্ে বা একটু বিনয় দেখাইতে পারিতেন, তা না করিয়া জবাব 
দিলেন, “ভাতে হয়েছে কি? সঙের পালা চলিল, কয়জন হিন্স্থানী 
আরোহী ছিলেন, তাহারা কিন্তু একট! কথ! বলিয়! পাল! ভাঙ্গির৷ দিলেন। 
বলিলেন, *বাবু সাহেব! শ্বদেশীর দিনে এমন করিতে নাই।”* স্বদেশীর 
জয় হইল ও পাল! একবরপ বন্ধ হুইল। গাড়ী ছাড়িয়া! দিল। 
এক ঘণ্টা পরে নাটোরে পৌছিল। আমি জানিতাঁম নাটোরের সন্দেশ 
ভাল। এত বয়স হইল, কিন্তু কোথায় ফোন্‌ জিনিস্‌ ভাল পাওয়। যাক 
সেটী আমার মুখস্থ আছে। মানকরে কদ্মা, মোকামার মাখন--এ সকল 
এখনও ভুলি নাই। অদ্যুক্ষকে বলিলাম-__নাটোরের সনেশ কিনিতে) তাহা! 
 জলযোগ হইল। 
বড় গ্রীষ্ম, আমর1 সকলেই জানালাগুলি খুলিয়া দিয়াছিলাম, আমি 
কেবল আমার মাথার কাছের ছুটা বন্ধ করিয়াছিলাম। ঘ্ুমাইয়। পড়িয়াছি-_ 
ঘুম ভাঙ্গিয়। দেখি মহ! ঝড় বৃষ্টি চলিতেছে, ঘরগুলি সমস্ত বিষম ঠা! 
হইয়ছে) আমাকে একটু সর্দি লাগিয়াছে। সকলেই জানালা বন্ধ করিয়া 
দিলেন। আবার নিদ্রা নিজ্রাভঙ্গে দেখা গেল ভোর হুইয়াছে। একটু 
বেল! হইলে আমরা শিলিগুড়ি পৌছিলাম। এ রেল শেষ হুইল। 
শিলিগুড়ি হইতে অতি ছোট রেল। বড় বড় মালপত্র আমরা প্রথম 
হইতেই রেকে দিয়াছিশাম-__সঙ্গে, অল স্বল্প ছিল) তাছা নাকি কাড়িয়া 
লইবে; তা করিতে হুইল না, আমর! একরূপ সচ্ছন্দেই বসিলাম। শিলিগুড়ি 
হইতে শুকন1) এইখান হইতে প্রকৃত হিমালয় আরম্ভ হইল) বিরাট ব্যাপার--. 
বিরাট বন-_কিরূপে বর্ণন1 করিব বুঝিতে পারিতেছি না। 
সেগোচারণের মাঠ আর নাই। 
অমল শ্তামল তৃণে ঢাক! ধরাতল, 
বনুদুর ভোগ্বপুর সবুজ কেবল ) 
তাহাও আর নাই। তিউর, বা পরেশনাথও আর নাই-_ 
পাহাড়ীর ঢালু গায় চরে গাভীদল 
সে সকল কিছুই নাই। 
হিমালয় প্রদেশের বনভূমি--গাঁছ খালা,লতা নাত দিবিতে 
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যাইতেছিলশম, সমুদ্র যে সম ধরাতল। গাছ পাঁলা লতা পাঁতাঁর অনস্ত বিচিত্র 
জটিল গংঘটন। সমুদ্র দেখিলে অনস্তের আভাঁস পাওয়া যায়; সুনীল আকা 
শেও অনস্ত--জনস্ত কোমলত!; নক্ষত্রপুপ্ত খচিত পরিক্ষার আকাশেও অনন্ত__ 
'অনত্ত সুনদর_মধ্যে মধ্যে বিছাদ্দাম স্ক,রিত গ্রভীর! ত্রিষামার মসীমমী ঘোর 
বিকট শব্দে শব্ধায়মানা নভঃম্কলীতেও অন্স্ত-_-সে অনন্ত কে ঘেন আৰ 
এক রূগ বিরাটতর অনস্ত সাস্ত করিয়! রাখিয়াছে) হিমালয় গরদেশের 
বনভূমি সেইরূপ-_-যেন মহান্‌ অনস্তদ্েবের বিরাট মায়াময় খেলাঘর। এমন 
থেলা বুঝা আঁর কোথাও নাই! বিশাল ক্ষুপ্রকে আশ্রয় দিয়াছে, আলিজন 
করিয়াছে, মাথায় তুলিয়াছে। কত শত বিশাল শ।ল্সলী তরুর পাদদেশে 
সহম্র আয়ত চক্ষু মেলিয়া ধুন্ত,র] চাহিয়া আছে বন্লতা পুজীকৃত পাত! 
বইয়া শালুলীর বক্ষঃ বেষ্টন করিয়া আছেঃ আর বন্ত বেগ্নোলিয়! রাশি 
রাশি লাল ফুল বিছাইয়া শালসলীর কাধে চড়িয় মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। 
উতকটে ফোমলে, বিশালে স্ুনারে--কি অপুর্ব মাখামাখি ! 

এমন বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্থলাও আর কোথাও দেখ নাই। বিশৃঙ্খল! বলিব, 
কি শৃঙ্খলাপুর্ণ বলিব,--তাহা বুঝিতেই পারি না। সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে 
বৈচিত্র;ঃ আকাশে বায়ুভরে বৈচিত্রর-এই একরূপ, আবার পরক্ষণেই 
অন্যরূপ। বনভূমির টবচিত্র অন্যরূপ। ছোট বড় বৃক্ষ, ক্ষ স্ুল লতা 
পদে, উরুতে, কটিদেশে, বক্ষে, বাছুতে, স্কন্ধে জড়াইয়া লইয়া,_নিচল, 
নিথর, অনড়, আসাড় ফাড়াইয়া আছে। নাইবা থাকিল-_-পবন-বেগ, নাইব! 
থাকিল চলং-মেঘ, আপনাদের গাভীধ্যে, শ্ৈ্যে, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য 
আপনার! ভোর হুইয়! দঈাড়াইয়। আছে--এই এক টবচিত্র। ফীড়াইয়। 
আছে--কোথায়? পর্বতের শিরোদেশে, গ্বন্ধে, সানুদেশে, অধিত্যকায়, 
উপত্যকায়, গুহায়, গহ্বরে, খালে, জোলে, পাতালে। সর্বত্রই উদ্ভিদ 
লৌনার্ধ্য, সর্বত্রই বনস্পতির রাজ্য। যিনি বনপতি না বলিয়!, বনস্পতি 
বলিতে ব্যাকরণের ছলনায় উপদেশ দিয়াছেন,--তিলি ধন্ত--তিনি সত্য 
সত্যই এই বনস্পতিগণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। হস্ত দস্ত্যসয়ে কি আড়ূত 
মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে। 


এই বনস্থলীতে, কাক্ব্যহ্ময়ী বিভীষিকা, কারব্যহ্ময় সৌন্দর্যকে গাড় 
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আলিঞগগনে ধরিয়া রাঁখিয়াছে। যেন অর্ধ নারীশ্বর। সুলারে চিত্তবিনোদন 
হয়, বিভীষিকা য় সন্ত্রাস জন্মে, কিন্তু সুন্দর বিকটের বিচিত্র সম্মিলনে হৃদয়ে 
তপুর্ব আনন্দ হয়। 

তুমি আমি সকলেই সরলের প্রশংস| করি, সরলতা ভালবাসি । ভাগ” 
বাদি সরল। কামিনীর বপ, অনস্ত শিশুর মধুর হানি, ফুলের সুগন্ধ, ফলের 
মিতা) ভালবাসি প্রেমের অশ্রু, দয়ার দড্রাবকতা) ভালবাসি সরলের 
সরলতা । এই বনভূষিতে বনস্পতিমগুলীর বিলাস-লীলা কিস্ত বড়ই জটি- 
লাময়ী । শাখায় শাখায়, শাখায় লতায়, লতায় লতায়-__ক্ষুপেতে, গুলেতে 
লতায়, পাতায়, এমল জটিলভাবে জড়াজড়ি, তলভূমিতে এতই জঙল, যে 
সেই জটিলতায়, সেই জঙ্গলে হাতীর উপব হাতী, তার উপর হাত্তী থাঁকি- 
লেও দেখিতে পাওয়! যায় না। এই জটিল জঙ্গলময়ী বনভূমি দিনেই 
অন্ুর্ধযস্পশ্ত রূপা, অন্ধকার নিশীথে কি বিভীষিকাময়ী। মনে করিতেও, 
অঙ্গ কণ্টকিত হয়। 

কিন্তু এখন এই যে গাড়ী চলিয়াছে--আমর] নিস্পন্দভাষে বনভূমি 
দেখি্তেছি, এখন উহা কি অপুর্ব শোভাই না ছড়াইতেছে! শ্রীভগবানের 
লীল। রহন্তময়ী) ভিনি স্তন্ত পান করিতে করিতে রাক্ষমী পুতনার বধ সাধন 
করেন; তিনি নারীহন্ত সেবিত, কুম্থম-চন্দনে শোভিত হইয়া কংদদৈত্যের 
বিনাশ সাধন করেন? তাহার শঙ্খনাদে বিশ্বপরিপুরিত, তাহার চক্রে বিশ্ব 
ঘূর্ণায়মান, তাহার গায় সন্ত্রস্ত এবং তাহার পল্মের সৌরভ পিযৃুসপানে 
সকলেই পুলকিত। ধন.ধান্তপূর্ণ শৌভাময়্ রাজ)ও যেমন তাহার-_-এই 
ঘন-বিজন-কানন, শাল্সলী, শাল, শিশু, চম্পক, কদন্ব, কোবিদার, চিলানী 
পানী, লীম্পতিদা পুর্ণ নিবিড় অরণ্য ও তীাহারই লীলাখেলার বিচিত্র 
বোটানিব!ল গার্ডেন । বপিঞারি ইহার বৈচিত্র, বলিছারি ইনার জটিলতা. 
বলিহারি স্থপ্দরে বিকট,__বিকটে স্ুণার। এই নিবিড় অবণ্যানী তেদ 
করিয়া, পাহাড়ের পার্খ দিয়া, ফিরিয়া ঘুরিয়। দার্জিলিঙ-হিমালর রেলগাড়ী 
ছুটিাছে। ভষ্ভারাপদ বলোযাপাধ্যার় মহাশয় 'দার্জিলিঙ্গ গ্রাবাসীর পঞ্জে, 
বলিতেছেন, “রেলগাড়ী আরোহী লইয়া, গর্ভবতী ললণার মত হেলিয় ছবির! 
মন্থর গতিতে চলিতে আস্ত করিল।* এটি ১৮৯৫ সালের কথাস্পএখন এই 


৯৪ পূর্ণিমা । 


১৯০৮ সালে, ভূমিকর্ষণকারী আতসবাঙ্গীর মত--শে। শো শব করিতে 
করিতে ছুটিতে লাগিল। আর যদি কোন লগনার উপম! দেওয়াই প্রয়োজন 
হয়, তাহ! হইলে বলিতে হইবে, আঞ্জি কালি কলিকাতার যেমন ট্াম 
গাড়ীর নীচে কিছু শব হইলে ফিরিঙ্গী রমণী ঘাগর। গুটাইয়1, উদ্ধনাসে 
টাামের বিপরীত দিকে বেগে ছুটিতে থাকেন, সেইরূপ ভাবেই টেন চলিতে 
লাগিল। 

বিশ্বপতির এই বিপুল বিরাট- বিশ্ব-কাননের মধ্য দিয়, ক্ষুদ্র মানবও 
তাহার বেশ বাহাছুরি দেখাইয়াছে। গাডীত নয় যেন বাজিকরের বাজি; 
ওই ঘুরিতেছে, এই ফিরিতেছে, এই ধন্থুকের মত হইয়া চলিয়াছে, এই 
তীরের মত ছুটিয়াছে, এই চাকার মত হঈয়। ঘুরিয়! আফিল, এই পীপড়ার 
সারির মত পর্বত-গাত্রে আন্তে আস্তে উঠিতেছে-__বাগ্ছিকরের বাজি বাতীত 
রকি বলিব? মানুষ যে বড় বাভিকরের বেটা--ছোট বান্সিকর;)-_মানুষ 
তাহার প্রমাণ এইখানে একরূপ করিয়াছে । তবে মধ্যে মধ্যে গাড়ী এত 
ধার দিয়! দৌড়িতে থাকে যে মনে হয়, এইবার বুঝ মানুষের বাহাছুরি 
শেষ হইল) আমরা মারা পড়িলাম। সোমবার প্রায় বেলা ১১টার সময় 
আমরা কর্শিয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। সমুদ্র সমতল হঈতে আমর! 
প্রায় ৫০০৯ ফুট উর্ধে উঠিয়াছি। সেই দিনই আমাদের দার্জিলিজ যাইবার 
কথা ছিল। কিন্তু আমাদের পিতাপুত্রের তাহ! হুইল না। শ্রীমান্‌ শরচচন্্ 
পাঠক প্রেশনের কর্মচারী, ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন; ভিনি আগার সুপরিচিত 
হইলেও আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই । তিনি পরিচয় দিয়া, আমা- 
দের যত্র পূর্বক নামাইয়! লইলেন। বনুপূর্ৰে তাহার পিতা গোয়ালন্দে 
কর্ম করিতেন। ঢাক! যাতায়াতের ব্বসরে তাহার বাপান্স দে৭র্যত্মা 
করিভাস, সুতরাং শরচ্চন্দ্রের বাসায় যাইতে কিছু কুঠা বোধ করিলাম না_ 
বুঝলাম, আতিথ্য-রোগ পুরুষ পরম্পরা চলে। শ্যাম বাবু কালী বাবু 
আমাদের ছাড়িতে নেছাইত নারাজ, তবে একেবারে বারণ করিতে ও পারি- 
লেন না। তাহাদের গাড়ী ছাড়িয়া! দিল, আমরা গিঁনসপত্র লইয়া, 
শরচ্চন্দ্রের বাসার পার্থে একটা খালি বাড়ীতে আমিলাম। শরতের সুন্দর 
আতিথ্যে মানাহারের পর নিদ্রা । দিবা নিদ্রার পর শরীর ভার ভার গলার 
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সর্দি হইল; প্রায়শ্চিত্ত করিতে বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম, পথশ্রম, 
দুরদেশে ভ্রমণ--শারীরিক কষ্ট, অর্থ ন্উট--সকলই সার্থক হুইল। আমি 
কর্শিয়ংএর গির্জার নিয় প্রদেশ হইতে এই মোমবারের গুভ বৈকালে- কাঞ্চন 
ভত্ঘা প্রভৃতি হিমালয়ের পাচটা শুঙ্গ দেখিতে পাইলাম__রজত তাঘ্ুর মত 
ঝকৃমক করিতেছে । পরদিন প্রাতঃকালে আবার সেই শ্থানে গিষা সেই 
অপূর্ব বিচিত্র দৃশ্য দেখিলাম) মনে করিলাম আর দার্জিলিং না গেলেও 
চলে, গৌরীশঙ্কর দর্শন আমার ভাগ্যে নাই। 

মঙ্গলবার, সেই দিন, সকাল সকাল আহারাদি সারিয়। আবার সেই 
মেল টেন ধরিলাম। অপরাহ্ের পর দার্জিলিং পৌছিলাম। শ্যাস্থ্যাবাসের 
লোক হামাকে আদর করিয়া, মুটেনিকে দিয়া জিনিসপত্র লইয়া, সঙ্গে 
লইয়! চলিল। পরে বুঝিয়াছি, সে আদর ভ্রম ক্রমে করিয়াছিল। কফেনন। 
আমাদের জন্ত স্থান সন্কৃণান কর! ভার হইয়। উঠিল। শেষে একটা নিতান্ত 
অপকুই্ই একতাল! ঘরে আমর দ্বিতীয় শ্রেণীর হিসাবে ভাড়। দিয়া রছিলাম। 
তিন দ্রিন পরে প্রথম শ্রেপীতে আসিয়াছি। এ ঘর অবশ্ত উপর.তলাপ্ন, এবং 
বড় শড়, পরিষ্কার পরিচ্ছরন) আলোক বাতাস বেশ আছে। 

কুচবিহারের মহারাজ ৫০,০০২ টাকা মূল্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দান করাতে 
এই ন্বাস্থ্যাবাসের পত্তন হুইয়াছে। রঙ্গপুরের রাজ! গোবিন্দলাল বান 
৯০,০০০ টাকা, এবং রঙ্গপুব জেলার ডিম্লর রাজ জানকীবল্পত সেন 
এর্ধপ অর্গ দান করাতে এই নুবৃহৎ ভবন হুইয়াছে, আরও বহুতর লোক, 
এজন্য দান করিয়াছেন। স্থানটা কিন্ত ভাল নহে। &্েঁশনের নিক্টেই বটে, 
কিন্তু ষ্টেশন হইতে ৫৬ তলা নিম্নে, এবং প্রায় চারি দিকেই ুচ্চ পাহ্ছাড় ও 
বুক্ষরার্জিতে বেট্টি57 খোল! হাওয়া প্রায়ই পাওয়া যায় না। স্বাস্থযাবাসের 
এইরূপ অবস্থান, একটী মহ! বিড়ম্বনা! বলিতে হ্য়। 

আরও এক বিড়ম্বনা-__ইহার নিতাচার হিন্দুবিদ্ঞাঙগ, (0700০0০%-]7120 
10279700970) 0:07০০% শবে নিষ্ঠাচার লিখির! ঠিক করিলাম কি না, 
বপিতে পারি না, তবে এই বিভাগে নিষ্ঠাচার কিছু নাই, গাই বলিতেছি। 
সন্ধ্য/ আহিকের ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুইত নাই। পলাওু পর্যন্ত মাংসে 
প্রত্যহ চলিতেছে । আর আচমনী, অন!উননীয়--সে সকল বিস্তাগের কোন 


৯৬ ঠ পুর্ণিম] | 


গোলযোগই নাই। তবে জেপ্চ শ্লেচ্ছ পাহাড়ীর দেশে একটা হোটেলে 
আিয়। কোনরূপ হিন্দুয়ানির দাবি করা, নিতান্ত অসঙ্গত; কিন্ত নামট! 
(0111)0900য% আছে বলিয়াই এভ কথা, নতুবা 17669:000% ঢ1100 0678৮ 
2000 বলিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইত) শুনিতে ও বেশ অনুপ্রাস হইত। 

আচারের কথ] ছাড়িয়! দিলে স্থাস্ট্যাবাসে আহারের বন্দোবস্ত বেশ 
ভাল; চিকিৎসার জন্ঠ বেশ সুযোগা ডাক্তার আছেন, ভাল ওষধালয্ন আছে। 
ডাক্তার বাবুকে ফীচ্‌ দিতে হয় না, ওধধের মুল্য লাগে না। ডেপুড়ী 
মাজিষ্রেট বাবু ধ্হবিমোহন চন্দ্রের উদ্যোগেই এই স্থবাস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে; এখনও তিনি এই শ্যাস্ত্যাবাসের তত্বাবধারক শ্রেণীর সম্পাদক 
এবং প্রন্ঠ্যহই ইহার পরিদর্শন করিয়া! থাকেন। তিনি বলেন, যে এই 
স্বাষ্টযাবাসটা ন্সার একটু বিস্তৃত করিয়৷ দিতে পারিলে, তিনি তাহার জীবন 
সার্থক মনে করিবেন; কথাটী পরম সতা, স্বাঙ্থ্যাবাসই তাহার প্রাণের শ্বরূগই 
বটে। 

খুলন। জেলার দৌলতপুর কলেজের ছাত্রাবাসের তত্বাবধারক একজন 
অধ্যাপক। সেইরূপ তত্বাবধানে হরিমোহন বাবু যদি এই স্থান্থ্যাবাসের 
একটা বিভাগ খুলিতে পারেন, তাহ! হইলে, ধন্ত হইতে ধন্যতর হইবেন। 

দার্জিলিংয়ের বোটানিকাল বাগান দেখিবার জিনিস। পাব্বতীয় প্রদে- 
শের বিষ্তর মহীরুহ এইখানে ন্মিয1ছে; অপুর্ব শৃঙ্খলায়, এবং শোভায় বর্ধিত 
হইতেছে; এরূপ কলিকাতার নিকট শিবপুরেও নাই। ভারতবর্ষে বোধ 
কবি আর কোথাও নাই। সমতল ভূমিতে অপুর্ব উপবন, একরূপ পদার্থ, 
আর এই উচ্চে নীচে, শিখরে, গহ্বরে বনস্পতির বুক্ষরাঞ্জির ক্ষুপ গুল্ের 
খেলা, আর এক কাণ্ড । এখানে খোদার কারের উপর মাহুষ খোদকারি 
করিয়াছে । মহেশের মহৈশ্বর্যা অপীম; মানবের এই সীম শ্বর্ষ্যে মান- 
বেরও গৌরব করিবার আছে। মোটের উপর দার্জিলিং সহরটাই সর্বত্র 
খোদার উপর খোদগারি। পর্বত শিখরের উপর সৌধ চুডা। তবে অন্যান্য 
সহরে যেখন মানবের কৃজিমতাই বেশী বেশ এখানে সেরূপ নহে? স্বভাবের 
শোভাই জাজলাময়ী_মানব, নোক্ত!চুমী করিয়াছে মাত্র। ছোট লাটেত্র 
ধাড়ী, বদ্ধমানের মহারাজের বাড়ী, (81911) মল নামক ছোট চৌরনী, 


হিমালয় বনভূমি ৯৭ 


এ সকলই মানবের ঝাঁড় বুটি করিবার পরিচয় । কিন্তু দার্জিলংয়ে স্বভাঁবকে 
পরাস্ত করিবার কোন উপায় নাই। যতই বাড়ী কর, চুড়! বনাও ম্বভাবের 
মেঘমাল। আসিয়! মূহুর্তে সে সকল ঢাঁকিয়! ফেলিবে। বুঝাইবে মানব গর্ব 
অসার। ৰ 
দার্জিলিঙে মেঘের খেল! বড়ই মছিমাময়ী। আমাদের দেশের মেঘ 
আমাদের হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ; হতে পারে দেবতার মায়, হতে পারে 
স্বর্গের ছাঁয়া, হতে পারে তুলার বস্তা, হতে পারে বাম্পরাশি, যাহাই হৌক, 
মেঘ আমাদের হইতে সম্পূর্ণ স্ব চম্ত্র; দূরে, ছুললভি, অন্পৃশনীয়। সেখানে মেঘ 
কেবল দর্শনীয় গ্গাত্র। এখানে মেঘ অসীম হইলেও, বিরাট হুইলে ৪১২ 
ললাময় হইলেও, ছায়াময় হইলেও, আমাদের নিতান্ত ঘরের লোক। 
ঘরে আসিতেছে, কাপড় শুকাইতে দেয় না, এই অন্ধকার করে, এই বৌড্রের 
তেজ বাড়াইয়! ঝকৃ ঝক্‌ করিতেছে । এই আমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে, 
এই আম! হইতে চলিয়। গিয়াছে । এই নাচিতেছে, এই ধীর গম্ভীর হইয়। 
নীথর দাড়াইয়। আছে। যাহাই হৌক,__মেঘ কিন্ত আমাদের ঘরের লোক। 
দেখিলে আনন্দ হয়, আবারব্যবহারে রাগ হয়; ঘরের লোকের সঙ্গেও ত 
সেইরূপ হইয়। থাকে। এই মেঘের লীলাঁখেঙার বর্ণনা করা অসাধা, বঙ্গ 
সরস্বতী আমাকে মার্জন। করিবেন, বোধ করি বাঙ্গাল! ভাষায় বর্ণন। কর! 
যায় ন।। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রম্কিনের জেখনীতে মেঘমালার বর্ণন। পাঠ 
করিয়াছি, বাঙ্গালায় সেরূপ লেখা অসম্ভব। আর রষ্থিন স্বভাবের চিত্রকর, 
আমি সে বিচিত্র তুলিকা কোথায় পাইব? বাস্তবিক এখানে আগিম্বা কবি 
হইতে ইচ্ছা হয়! এই সেই অস্তত্তরস্তাংদিশি_-দেবতাত্মা হিমালয়নাম 
নাগাধিরাজ--কিন্ত সে পরন্বতীর বরপুত্র সকল কোথায়? 

হিমালয় প্রদেশে আলিয়! কবি বেহারীপাল চক্রবস্তীর সারদামঙ্গলে হিমা- 
লয় বর্ণন শতবার মনে পড়িতেছে, কিন্তু মিলাইয় উঠিতে পারিতেছি না, 

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে, 
কি এক দাড়ায়ে আছে! 

কথাগুলি বেশ! কিন্ধ এরূপ ভাবত কোথাও দেখিতে পাই না। বরং এরপ 
দেখিতে পাইলান। 


৯৮ পুর্ণিমা 


ওই কিহেধবধব 
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব 
উর্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুড়িয়। অগ্থর | 
দাড়াইয়] পাদদেশে 
ললিত হরিত বেশে 
নধর নিকুঞ্জরার্জি সাঁজে থরে থর ! 
এটীও বেশ মিলান যায় ;-_ 
কিবে ওই মনোহারী 
এ দেবদারু সারি সারি 
দেদার চলিয়। গেছে কাতারে কাতার । 
দুর দূর আল বালে, 
কোলাকুলি ডালে ডালে, 
পাতার মন্দির গাথ! মাথায় সবার | 
সকল স্থল মিলাইতে পারি, আর নাই পারি,__পাঠক একবার চক্রবর্তীর 
হিমালগ্ন বর্ণন পাঠ করিবেন; আমার লিখিতে না! পারার ক্ষোভ রছিল, 
আপনাদের কেন ক্ষোভ থাকিবে। আমার অনুরোধ রক্ষা! করুন, আর 
অদ্য আমাকে বিদায় দিউন। আলি লোয্ঠ সংক্রান্তি পূর্ণিমা, আগামী 
কল্য একবার আধাঢন্ত প্রথম দিবসে, পববতে মেঘের খেল! দেখিয়। মেঘপৃত- 
কারকে স্মরণ করিব, লিখিতে পারিব না। মঙ্গলবারে পুনর্ধাত্রা আরস্ত 
করিব মনে করিতেছি। কনিষ্ঠ পুত্র সঙ্গে আসিয়াছে, পুব্বেই বলিয়াছি, 
তাহার লেখা অভ্যান একটু আধটু আছে, পাঠক তাহার পরিচয় পৃব্ৰই 
পাইয়াছেন, সেই ভাল করিয়] দার্জিলিং দেখিয়াছে, আষাট়ে তাহাকে দিয়া 
দার্জিলিং ও ঘুম বর্ণনা লেখাইব মনে করিতেছি। 


শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার । 


ত্যেষ্ঠ পুর্ণিমাসংক্রান্তি। ) 
দার্জালং। 





হুগলী কাহিনী । 


হুগলী এবং হাওড়া জেলার অধিবালীগণ্ 


নিকট বিনীত নিবেদন | 


হুগলী-কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ সত্ব প্রকাশিত করিবার চেষ্ট! 
করা যাইতেছে । অনেকের অনুরোধে এবার হাওড়! জেলার 
বিববণও ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে। তাহা ছাঁড়। প্রতচ্োক পল্পশন্ 
এতিহাসিক ও জনশ্রুতি মুলক কাহিনী, গ্রাম্য দেবতা ও দ্েব- 
ম!ন্দরের এবং তৎুসংক্রান্ত বিশেষ পর্বব বা! মেলার বিবরণও ইহাতে 
যথাসাধ্য সংগৃহীত থাকিবে। সর্বত্র গমন করিরা তথ্য সংগ্রহ 
করা সহজসাধ্য নহে; সেজন্য হুগলী এবং হাওড়া জেলার অধিবাসী- 
গণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা তীহার! স্বায় স্বীয় পল্লীর বিবরণ 
সংগ্রহ করিয়া আগামী ৩০শে আশিনের মধ্যে নিম্থলিখিত ঠিকানায় 
পাঠাইয়। দ্িবেন। কোনও দ্রষ্টব্য স্কানের ফটো? পাঠাইলে তাহাও 
সদরে গৃহীত হইবে। পল্লীবাসীগণ একটু মনোযোগী হউন, নততুব! 
তাহাদের পল্লীর বিবরণ “হুগলা-কাহিনী”তে স্থান প্রাপ্ত হইবে না, 
এবং পুস্তকখানিও অসম্পু থাকিয়া! যাইবে । আমাদের সনির্ধবন্ধ 
নিবেদন কেহ ধেঁন খকপোল কল্পিত কথা না লিখেন। বিবরণগুলি 
হস্তগত হইলে পর আবশ্যক মনে করিলে পল্লীভ্রমণ করিয়া লেখক 
স্বয়ং অথব। প্রতিনিধি প্রেরণ দ্বার প্রেরিত বিবরণের মত্যাসত্য 
নির্ধারণ করিয়। পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিবেন । 

বিনীদ্ত লিবেদ ক... 
“হুগলী-কাহিনবী” প্রকাশক! 
পুর্ণ! কাধ্যালয়-্বাপবেড়িয়া | 


ব্যানাজাঁ এশু মলিক | 
৬১ নং অপার চিৎপুর রো, কলিকাত।। 
তৈয়ারি পোষাক । 


এই গ্বানে সকল গ্রকার ভুষ্ঠী, রেশমী, পশ্রমী, লাটীন ভেল্ভেট প্রইঙি 
'কাপড়ের নান প্রকার পেটার্ণের পোধাক বিজ্ঞয় হয়। 
সন্মা চুমকির জ্যাকেট, সলুক1 কোট, ফ্রিজ, টুপি, শাড়ি ইত]াদি- 
অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয় । 


শাড়ী! শাড়ী! শাড়ী! 


অতি নুঙ্গর ও নৃতম ধরণের বোগ্াই পার নাপোল ও ক্রেপ 


গ্ৰীন্মোপযোগী সর্বপ্রকার পোষাক 


মফন্েলের অর্ডারের সহিত কিছু পাঠাইয় দিলে ভিঃ পিঃতে 
যত্তবের সহিত প্যাক করিয়া ধত শীঘ পারা যায় সরবরাহ করা হয়। 


৪ $% 
চৈত্র মাসের কমল বাহির হুইয়াছে। 


*্কমলাদ্র গ্রাহক এবং পাঠকগণ এ সংবাদে আহ্লাদিত হইবেন। 
ধাহ'র। “কমল!” পূর্বে কখন দেখেন নাই তাহার! ছুর্ভাগা, একবার দেখিয়! 
চক্ষু কর্ণের বিবাদ তগ্জন করিনেন। 

ব্কমলা” কৃতি বাণিজ্য শিল্প বাবম! ও বিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র মাসিক 
পত্রিকা । বার্ষিক মুল্য ২1০ টাকা। 

“কমল!” স্বদেশী তের পথনরশিক]। 

পকমল1,, বাঙ্গালা কষলারূপে অবতীর্ণ । প্কমলার', কপার বাঙ্গালার 
খয়ে ঘরে কমলা বিরাজ করিবেন। . 

আয়তনে এবং প্রবন্কাগৌরবে “কমল” আত্বিভীয়1। শ্রন্ধপ ধরণের এত 
বড় প্জিক! বাঙালায় নাই বা পূর্বে কখন হয় নাই। 

শকমলা"”র লেখকগণ বাঙ্গালার মাথায় মণি। 

গত মাঘ মাসে কমলার ৩য় খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। *কমল|” কখন 

পুরাণ হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় খ$ পকমলা” বাধা বিক্রুযধ হইন্েছে, 
সুল্য”১ম থণ্ড ( ক!পড়ে বাধ! ) ৩২ (ফাগঞ্জে ) ২১ 
২ + 5 ১%। ১ 
প্রতি মাসের সংখা 1* চালি আন1। 
আআ অথবা ভিপি ভিত কাহা।কেও নুন! পাঠান হয় না। ফোন গ্রাছক 
খদি, এই মাধ মাসেন্স কমল! না!পাইন্বা থাকেন জঙ্গুগ্রহ করি লিখিবেন। 
ভিক্ান1--জি, লি, বু এও €ক্ষাং (0.0. 89০8৪ &৫ ০০. ) 
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( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

পূর্বপত্রে তোমাকে তসর-চাষ সম্বন্ধে কয়েকটা সংবাদ দিয়াছি। ইতিমধ্যে 
আমর! তসর-চাষ ও থাসমহল সম্বন্ধে শিক্ষা শেষ করিয়াছি। হাও দিনের 
মধ্যে আমরা মফস্বল পরিদর্শনে বাছির হইব। এদেশের অফস্থল ও 
পল্লীগ্রামের যাবতীয় কথা পরে জানিতে পার়িবে। এই জেলার রাজ্- 
শাসন সংক্রান্ত কয়েকটা কথ! আজ লিখিতেছি। 

এই জেলায় চারি প্রকার 559০ আছে। (১) “সরাইকেল।” ও 
“খরসোয়ান" নামে ছুইটী স্বাধীন রাজ্য (20116081 9695 )। (২) “পোড়া- 
হাট” জমিদারী । ইহার জমিদারকে জমীর অন্ত গবর্ণমেন্টকে কোনবপ 
কর দিতে হয় না; এটী [5%90106-769 90951 তবে সরকারী পুলিশের 
খরচাঁর দরুণ, গবর্ণমেন্টকে বাৎসরিক ২,১**টাকা দিতে হয়। (৩) “ধলভূম* 
ঝাজ্য। এই স্থানের জমিদারকে রাজ বলে? ঘাটশীল! ধলভূষের প্রধান 
নগর। ২ বৎসর যাবৎ এই রাজা খ্গগ্রস্ত (৮0008090160 ) হওয়ায়, 
ডেপুটী কমিশনার ইহার তত্বাবধানের ভার লইয়ছেন। ধলতৃম হইতে 
গবর্ণমেন্ট বাৎসরিক ৪,২০০ টাকা, জমীর কর স্বরূপ পাইন থাকেন। ইহা 
ভিন্ন পুলিশ-কমিশন ও নানাবিধ সেস্‌ তথ1 হইতে আদার হয়। পোড়াহাট 
ও ধলতৃমের রাজ। জাতিতে ক্ষত্রিয় । (৪) গবর্ণমেপ্ট খাসমছল “কোহালি” 
াজয। 

১৮২০ থুষ্টান্ব হইতে কোলের! ইংরাজের সম্পর্কে আসিয়াছে। তৎকালে 
সিংভূম, নিকটবর্তী ছোটনাগপুর রাজ্যের পলাতক ছবৃ্ত দন্থ্যুগণের আশ্রর 
স্থল বলিয়া বিবেচিত হইত। নিংতৃমের লারক! অর্থাৎ যুদ্ধব্যযসায়ী কোলগণ 
পার্বর্তী স্থানে প্রাক়ই লুঠনাদি হত্যাকা কন্তিষা, সেই সকল স্থানের 
অধিবাসীদিগকে নানান্পে উৎপীড়িত করিত। সরাইকেলা ও খরসোর্ানের 
রাঁজাগণ পোড়াহাটের অধিকার হইতে, নিজের! পৃথক হইয়া, বিশ্তুত 
ভুমি উপর আধিপত্য করিলেও, সিংতৃমের অস্তান্ত সফল অংশই এক 


১৩৬ পূর্ণিমা 


প্রকারে পোড়াহাটের বাজার অধীনে ছিল। লারকা কোলগণ, তাঁহ!- 
দিগের আন্মুরিক ব্যবহারে, রাজার কণ্টকম্বরূপ হইয়া! উঠিল। গবর্ণমেন্ট 
এই প্রকার লুঠনাদি দুর্ৃত্তাচরণ দমন করিবার অভি প্রায়ে, পোড়াচাটের 
রাজার সহিত সধ্য-স্থাপন করিলেন এবং তাহাকে কয়েকটা সর্ভে আবদ্ধ 
করিয়া, তাহাকে এবং সরাইকেল। ও খরসোয়ানের অধিপতিকে সৈন্য 
সাহায্য করিয়া, কোলগণকে ব্্যত! শ্বীকার করাইলেন। কোলের! 
১৮২১ সালে, এই প্রথমবার, প্রতি লাঙগলের হিসাবে ভাট আন করিয়া 
ভমিদারকে খাজন। দিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্তবেশী দিন চঙ্গিল 
না) কারণ রাজাগণ কোলদিগকে ভাভাদের অধীনে রাখিতে পারলেন 
না। ১৮৩০ সাল হইতে ১৮৩৬ সাল পর্ধাস্ত দেশের চারি দিকে যুদ্ধবিগ্রহাি 
উপস্থিত করিয়া রক্তে দেশ প্লাবিত করিয়া ও, অধিপতিগণ স্বস্ব কর শ্াদায় 
করিতে পারিলেন ন।। ইংরাঞ্জ রাজ৭ এইরূপ একটী ন্থুযোগ খুঁলিতে 
ছিলেন। আবার তিনি আসরে নামিলেন; এবার আর সেই পূর্বের 
বন্ধুভীব নাই; নিজের কাজ গুছাইয়! লইলেন। উক্ত তিনটা অধিপতির 
রাজ্য হইতে ২৩টী কোল পপির” অথবা পরগণা, এবং ময়ুরভঞ্জ রাজ্য হইতে 
৪ পির, পৃথক করিয়া লইয়া, লরকার বাহাছুর, নিজের সম্পূর্ণ অধীনে, 
ফোল্হান নামে একটা রাজ্য স্তাপন! করিলেন। গবর্ণমেণ্টের এট 7০10০, 
আমর! ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝিব? তোমাদের বাঙ্গালি ইতিহাস লেখক 
ধাবর্ণমেণ্টের এই প্রকার ব্যবহারকে %০০০৫ 5৮০15 ০17১01০” ঝলিলেও, 
আমি যখনই ইতিহাসে গবর্ণমেণ্টের ঘ্াজ্য বিস্তার (:00939002 ) স্থন্থে 
কোন কথা পড়ি, তখনই কমলাকান্তের উক্তিটা মনে পড়ে,_২1£)£ ০ 
0০77995% যদি একট 161৮ হয়, তবে 0৮ ০ 0১59 কি একট 178 
নয় 1” এই ঝ্বাজ্য এ কথার মীমাংস! হইতে পারে ন|। 

কয়েকখানি গ্রাম লইয়! এক একটা *পির* বা পরগণ! হর। “মান্কি* 
পিরের প্রধান ব্যক্তি। প্রত্যেক গ্রামে একজন করির। সর্দার বা মোড়ল 
থাকে । এখানে গ্রামের মোড়লকে দমুণ্ড।* বলে । গ্রামের মুগ্ডাগণ, সেই 
শিরের মান্কির অধীনে । মুগ্ডাগণ গ্রামের প্রজাদিগের নিকট হইতে 
খাজান| আদার কনিকা, মান্কিকে প্রদান করে। মান্কি মুণ্ডাদিগের 
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মারফত খাজনা আদায় করিয়া, বৎসরে ছুই কিড্িতে জেলার টেজারীতে 
দাখিল করে। যথাসময়ে কিস্তির টাকা ল্গম। দিতে না পারিলে, ভেপুটী 
কমিশনার উচ্ছ! করিলে, মানক্র স্থাবর ও অন্যাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়? 
টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। যুগ্ডাড সময়ে মান্কিকে খাজান 
দিতে না পারিলে, তাহারও দশায় এরূপ ঘটে । এই মান্কি ও মুগ্ডারন 
গ্রামের নকল বন্দোবস্ত করে। মান্কিগণ পিরের প্রধান পুলিশ কর্মচারী) 
মুগার! উহার অধীনে পুলিশের নিয়কর্ম্মচারী। ষুগ্ড। প্রজাদিগের নিকট 
হহতে খাজান1 আদায় করে বলিয়া শ্কর! ১৬২ টাক কমিশন পায়। 
সান্কিও সেইরূপ পিরের সকল থাজান! কালেক্টরীতে দাখিল কৰে বাঁলয়া 
শতকর। ১৭২ টাকা কমিশন পার। মুগ্ার কার্ষের সহারত্। করিবার 
জন্য, গ্াত্যেক মুণ্ডর একজ্রন করিয়। “তসিলদার” ও এক জন করিক্ক! 
 শ্ভাকুসা” নামে চাকর থাকে । তসিলদার টাকা আদায় দরুণ শতকরা 
২২ টাক] হিসাবে ক মশন পায়। এইরূপে শতকরা ২৮২ টাকা থরচ করিয়! 
বাক ৭২২ টাকা খাঞ্জানা টেলারীতে পৌায়। মান্কি 'ও মুগ্তাগণ হিন্দি 
বগিতে পারে ও সামান্ত হিন্দ লেখা পড়? জানে। হিন্দি এই জেলার 
09011217545 লেখাপড়া! জান। না হইলে, মান্কি কিন্ব! মুণ্তাগির মেলে 
না। গবর্ণমেন্ট এইরূপ বল্দোবস্ত করিয়। দেশীয় কোলদিগের দ্বারা আজ 
ক!ল বেশ সুশৃঙ্খলে রাজ্য শায়ন করিতেছেন। সরকারের শাসনে আসিয়া ও 
কোলের! গ্রাপম প্রথম খাঞ্জান! দিতে অস্বীকার করিত। বপিত “সরকাক়কে 
থালান দিব কেন? এজমিত সবহ্ূরধ্যদেবের। আমরা সেই জমি বাপ 
পিতামহ্র আম্ল হইতে চাষ বাম করিয়া আমসিতেছি। জমিতে লাঙ্গল 
দিবাল পুনে, আমরা দেবতার নিকট একটা করিয়। মুরগি বলী দিয় থাকি। 
তিনি সেই মুরাগ পাইয়া ব্রাবর সন্ধষ্ট আছেন।” এখনও এমন ২৪ জন 
কোল দেখিতে পাওয়া যায় যাহার! বুঝিতে পারে ন। যে কেন তাহার! 
সরকারকে খাজানা। দিবে । কিন্তু কুলের গুতা গাহদিগকে মেই কথা 
বুঝাইয়। দেয় । 

১৫ই আগষ্ট, বৃহষ্পাতবার ঠিক চাপিটার সময়, ঘোর বাঁরবেলার মধ্যে 
অনি ও লামন্ত, গো-ষানে চাইবান|! ছাড়িলাম। যে ছুই কিনখান 
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ঘোড়ার গাড়ী আছে, তাহার! চাইবাঁসা হইতে চক্রধরপুরে আরোহী লইয়। 
যাইতেই সময় পায় না। আর আমরা কীচ। পথেও ঘুরিব, সুতরাং 
পুস্পুস্ও পাওয়া গেল না। মঙ্গলবার রাত্রে আমাদের যাত্রা করিবার 
কথ! ছিল। কিন্তু এই বর্ষাকালে, ৮১০ দ্দিন ধরিয়। মফস্বলে, বনে ভ্রঙ্গলে 
ঘুবিয়! বেড়াইতে কোন গাড়োয়ানই রাজি হয় না। গাড়ী পাওয়া দায় 
হুইল। সব. ডেপুটা সাহেবকে সেই কথ! জ্ঞাপন করিলাম। তিনি পুপিশের 
সব ইন্ম্পেক্টরকে ততক্ষণাৎ লিখিত কড়া হুকুম দিলেন যে আমাদের গাড়ী 
ঠিক করিয়! দেওয়। হউক। চারি দিকে লাল পাগড়ী ছুটিল। বুধবারে 
কয়েকথান। গাড়ী হাজির করিল বটে, কিন্তু একটাও গাড়োঝান দেঁথলাম 
না। প্রহারের চোটে তাহার গাড়ী গরু ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছে। 
গাড়োয়ান বিহীন শকট লইয়। কি করিব। আবার আপিসে গিয়। গাড়ীর 
ছর্দশার কথ! জানাইলাম। এবার নাঁজিরের উপর গ্রাড়ী ঠিক করিয়। দিবার 
হুকুম হইল। লাল পাগড়ির পরিবর্তে, চাপরাসধারী পেয়াদা, পিওন প্রভৃতি 
প্রার ২০২৫ জন কাছারীর লোক গাড়ী পাকড়াও করিতে চারি দিকে 
বাহির হইল । মিলিটারী 1০:০৪এ কোন ফল হয় নাই, এবার সিভিল 107০6 
কাজ করিল। বৃহস্পতিবার প্রা ৩টার সময় গাড়োয়ান সমেত গো-যান 
হাজির করিল। গাড়োরান একজন যজ্ঞোপবীতধারী রলপুত ব্রাঙ্গণ। 

আমরা মফন্যলে ষে সকল গ্রামে যাইব, পূর্ব হইতে স্থির হইয়াছিল, 
সেই সকল গ্রামের মু! ও মান্কিকে পুর্ব হইতে, আমাদের গমনবার্ত। 
জ্ঞাপন করাইয়া, কাছারী হইতে পরোয়ান। পা1ঠাইয়। দেওয়। হয়। তাহার! 
যেন আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করে। 

টাইবাসা হইতে বাহির হুইয়। ৫ ক্রোশ দূরে জোড়াপুকুর নামে এক 
ক্ষুদ্র গ্রামে আমাদের 1 করিবার কথ।। রাত্রি ৮৯টার মধ্যে তথায় 
পৌোছান উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের গরু একেবারে চলে না। এক 
মাইল আমিতে ১ ঘণ্ট। লাগিল) একবার ভাবিলাম ফিরির। যাইব; কিন্ত 
ফিরিলাম না! গরুগুলি অনেক মারধর থাইয়া, সমস্ত পথ গালি থাইতে 
খাইতে, প্রান্স ৮ট। রাত্রে জোড়াপুকুর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে এক গ্রামে 
আমাদিগকে পৌছাইয় দিল। এই গ্রামে ৮১* ঘর বমতি। গরু একেবারে 
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অচল? শুইয়! পড়িতেছে। সেই গ্রামের মুগ্ডাকে ডাঁকাঁইয়! আনাইলাঁম 3 
আমর|] সরকারের লোক তাহাকে বুঝাইলাম। বলিলাম আমাদের গন্ষ 
তাড়াইয়া জোড়াপুকুর লইয়া যাইবার এন্ত গ্রাম হইতে কুলি দিতে হইবে। 
সরকারী লোকের হুকুম অগ্রাহ করিবার সাধ্য কি? মুণ্ড সেইরাত্রে 
চারি জন কুলি অর্থাৎ গ্রামের গ্রাজ। সংগ্রহ করিয়া! দিল, তবে বলিলষে 
জোড়াপুকুর পর্য্যন্ত পৌভাইতে পারিবে না, তথ! হইতে ১।* গেড় ক্রোশ 
দুরে এক গ্রাম পর্যন্ত তাহার! শৌছাইয়! দিবে। ৪ জন কুলি, দ্বয়ং মু ও 
আমাদের গাড়োয়ান, এই ৬জ্গনে গরু তাড়াইয়া, গাড়ী ঠেজিয়], সেই 
দেড় ক্রাশ দৃরর গ্রামে হাগির করিল। আমাদের পুধ্বপরিচিত মু 
গিয়া সেই গ্রামের মুণ্ডাকে বলিল, সরকাখী বাবুর হাগির, এখনই ৪৫ জন 
প্রজা 1দতে হইবে। প্রান ১ ঘণ্টা পরে ৩1৪ জন কুলি পাওয়া গেল। 
তাভারা বহু পরিশ্রম করিয়!, গাড়ী ঠেলিয়া প্রায় রাত্রি ১২টার সময় 
জোড়াপুকুরে পৌছাইয়। দিল। বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, সরকারী 
লোককে সরক!রের গ্রজা কুলিগণকে পারিশ্রমিক কিছু দিতে হয় নাই। 
তাহার! পরকারী লোকের [নট হইতে কিছু লইতে নারাঞ। রাত্রি 
ঝিম ঝিম করিতেছে; গতর বাত্র) ঘোর আন্ধকারে পাথখী আচ্ছন্ন,” 
[মরা জোঁড়াখুকুনের চ:০৪এ 6695 বাঙ্গালায় গিয়া উপস্থিত। তখন 
কোথায় ভোমাও মুগ্তা আর কোথারই বা আমাদের মান্কি? বাঙ্গাল। 
একজন চৌকিদারের জিম্মায় থাকে । এই বাঙ্গালার চৌকিদার ৭০।৮* বত, 
সরের এক বৃদ্ধ, বাঞ্চাপার দাওয়ায় শুইয়া বর্ষার দারুণ শীত লাগায়, আগুণ 
পোয়াইঙতোছল। সেই বুদ্ধেব সাহ়াবো, গ্রামের মুক্খাকে ডাকাইলাম১ 
মান্ক্র দ্বেখ। পাওয়া গেল না, সেভিন্ন গ্রামে থাকে। রাত্র প্রায় ১টার 
সময় মুড, ডাকুয়া, তনসিলদার ও গ্রামের ৩.৪ জন গ্রজ। আসিয়া সেলাম 
দিল। আমাদের সহিত আহাধ্য কোন সামগ্রী ছিল না) দেই ১০টার 
সময় ঠাইবাসার় আহার করিয়াছি, পথে ক্রোশখানেক হাটিরাছি) আর 
প্রায় সমস্ত পথ গরু তাড়াইয়।ছি, ক্ষুধার তেজ কিঞ%িৎ অধিক । মুগ্ডাকে 
আহার্ধ্য সামগ্রীর জোগাঞ্চ করিতে হুকুম করিলাম । সে যথা আক্ত। বলিয়। 
দলবল হুইয়। প্রস্থান কারিল। তাহাদের ফিরতে বিলম্ব দেখিরা, চৌকি- 
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দারকে বিলদ্বের কারণ লিজ্ঞাপা করিয়া গুনিলাস, মুগ! তখন গ্রামের 
বাড়ী বাড়ী এক এক মুঠ! করিয়া চাল সংগ্রহ করিতেছে; সেই চাল সংগ্রহ 
করা হইলে ফিরিবে। প্রায় এক ঘণ্ট! পরে, € মিশিলি (৫ মিশিলি কেন, 
২০২৫ বিলানি) মোট। রক্তবর্ণ চাল, অর্ধ পোয়। আন্দাজ কুল্তির ডাল, 
একটু লবণ ও ২ট] হাড়ি লইয়া, তাহার! প্রত্যাবর্তন করিল। কাঠ পৃর্বব 
হইতেই বাঙ্গাগায় মজুত ছিল। প্রাতে মান্কিকে সঙ্গে লইয়া আসিতে 
বলিয়া, সেরাত্রের মত মুগ্ঠাকে বিদায় দিলাম। বিনা মগলায় কেবল 
লবণ দেওয়া কুল্তির ডাল ও সেই ২০ মিশালি চালের ভাত আমাদের 
গাড়োবান বন্ধন করিল,_-আমর1 হাসিমুখে, তি তৃপ্তির সহিত তাহাই 
ভোজন করিলাম। এন তৃপ্রিপুর্বক বোধ হয় জীবনে আর কখনও থাই 
নাই । 1301029715 079 1১956 590০৪. আমবা ভোঞ্নে বসিয়াছি, এমন সময় 
মুঝগি ডাঁকিয়! উঠিল। তখন রাত্রি প্রায় চারিট!। কোলের! প্রত্যেকেই 
মুরগি পুষে । উহার! দেবতার নিষট সুরগি ও শুকর বলিদেয়। ইহ্বাদিগের 
অধিকাংশ দেবতা, ভূত ওদানব। কঠিন পীড়। হইলেও ইহারা ওষধাদি 
ব্যবছার না কৰিয়! দেবতাকে সন্থষ্ট করিবার অভিগ্রায়ে, তাহার উদ্দেশে 
মুরগি বলিদান করে। কোনরূপ ওষধপত্র ব্যবহার করে না বলিয়া, কঠিন 
পীড়া] হইতে ইহার প্রায়ই উদ্ধার পায়না। এদেশের লোকেরা সময়- 
সংক্রান্ত ফোন কথ! বলিছে হইলে, হয় পরাতে মুরগি ডাকা, নহয় সন্ধ্যার 
হুর্ধযান্ত, এই ছুই বিষয়ের উদ্লেখ করে। আমর! ঘড়ী-ছুট হইয়া কোল-দল- 
ভুক্ত হইয়াছি। ম্ুতরাং মুরগির ডাক গুনিয়া বুঝলাম রাত্রি শেষ হইতে 
আর বিলম্ব নাট; এবং যথার্থই কুল্তি হজম হইতে না হইতেই, রাত্রি 
প্রভাত হুইল! প্রাতে দেখিলাম গ্রামখ।নি নেহাৎ ছোট নর) ২৭২৫ ঘর 
লোকের বাম আছে। গ্রামেব এক ধারে আমাদের বাঙ্গালা । গাডোয়ানকে 
জিজ্ঞাস। করিলাম, তাহার গরু চলিবে কিনা। সে বলিল গরু সমস্ত রাত্রি 
ঘাস খাইয়াছে (অল্প পরেই শুনিলাম, একজন প্রঞ্জার গোয়ার ক্ষেত উলাড় 
করিয়াছে) এখন গ্রাতে খুব হলিবে। 

গো-যান করিয়া! পুনরায় আমরা অগ্রসর ছটলাম। জোঁডাপুকুব হইতে 
€পরে জানিলাম ) ৫0 ক্রাশ দুরে গামরিয়া গ্রাষে জামাদের যাইবার কথ।। 
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এফ মাইল গরু বেশ চিল, পরে আর চলেনা । জোড়াপুকুয় হইতে 
গামারিয়া, পথের দুই পার্থে কেবল নিবিড় জঙগলপূর্ণ পাহাড়। পথিমধো 
একথানিও গ্রাম নাই যে মুগ্ডার নিকট তঙ্বি কততিয়া কুলি জোগান করিত 
গরু ভাড়াইতে ভাঁড়াইন্ে গামারিয়। পৌছিব। এই পথে রাত্রে গাড়ী 
চলে না। জঙ্গলে বড় বাঘ। এরূপ জঙ্গল পূর্বে কখনও দেখি নাই। 
শ্বভাবের দৃষ্ঠগুলি অতি মনোহর নয়নরঞীক,__ছুই ধারে কেবল ছোট ছোট 
পাভাড? গাহাঁড় হইতে কুল কুল রব করিয়। ক্ষুত্র ক্ুদ্র নদীগুলি গ্রবাহিত 
হইতেছে। পাহাড়ের চতুর্দিকে কবল জঙ্গল। জঙ্গলের অধিকাংশ গাছই 
শাল গাছ । সেই জন্য জঙ্গল অতিশয় নিবিড় হইলেও, গাছের তলার জমিটা 
বশ পরিক্ষার, যেন কে ঝাট দিয়া আবর্জনা পরিক্ষার করিয়া দিযাছে। 
দৃশ্য খুব মনোহর বটে) কিন্তু কেবল 9০০77 দেখিলে পেট ভরে কফি? 
কবি এই সকলন্তানের দৃশ্য দেখিয়া, দৃশ্তের সৌন্দর্যে বিমোহিত হট 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিতে পারেন, সন্দেছ লাই। কিন্তু আমাদের সে ছদৃষ্ট 
কোণায়? বরং এ সকল সুখকর দৃশ্ত ক্রমে আসহা হই! উঠিল। প্রায় 
১টার সময় গাড়ী হইতে নামিলাম; গরু একেবারেই অচল। সঙ্গে জিনিস- 
পত্র অনেক। গাঁড়োয়ানকে একটা মুটে খুঁত্িছ্ধে পাঠাইলাম। আমর! 
মুটের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন ময় একটী কোলকে মাঠ হইতে 
তথায় াঁসিতে দেখিলাম ।'আমাদের মোট লইম্1 গামারিয়। গেলে, তাহাকে 
ত্ঞাট ্গানা পয়স! দির বলিলাম, সে উচ্চন্ান্ত করিয়! উঠিল। এমনি হাপলির 
ধুম যে হাঁসির চোটে তাহার ছুই পাটি দাত বাহির ছুইয়। পড়িল। তাহার 
দাত দেখিয়! কালিদাসের কাল মেঘের কোলে, সাদ বকের দলের উপমার 
কথা হঠাৎ মনে উদয় হইল। আমর! তাহার হাসির আঅর্গের ভিতর প্রবেশ 
ক্ষরিতে পারিলাম না । পরে শুনিলাম তআসট অর্থে কোল-ছাষায় ছুই ১-- 
ছুই আন] মজ্জুরী পাইবে শুনিয়াছিল বলিঘা, তাছান্ এরূপ হাদির ঘট!। 
যাহ! হউক, নেক চেষ্টা করিয়া! একটী মুটে জোগাড় করিয়া ভাহার 
হাথান্ব কতক মোট চাপাইর। দ্িক্ষা, নিজেরাও কতক কতরু ঘাড়ে 
করিপ়। পদত্রজে গাষারিয়] অভিমুখে চলিতে আরভ করিলাম। গাড়ী ও 
গাড়োয়ানকে সেই স্থান হইতে বিদায় সিলাম। 
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একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম, মাইল ষ্টোনে ১৬ মাইল লেখা আছে। 
অর্থাৎ এখনও ৫ মাইল চলিলে, গামারিয়াযর় পৌছিব। সেদিন আকাশ 
বেশ নির্মল) আকাশে মেঘের কণামাত্রও দৃষ্ট হয় ন1) পাহাড়িয়া সূর্য্য 
সে দ্দিন তীব্র তেজ বর্ষণ করিতেছিলেন। বেল! প্রায় ২টা। তখনও 
পর্য্যস্ত পেটে কিছুই পড়ে নাই; ঘন্মাক্ত কলেবরে পথ চলিতে লাগিলাম। 
ঝাড়া হাত পা হইলে, পথ হাটিতে অত কষ্ট হইত না; ঘাড়ে আমাদের 
এক একট বোঝ! । অতি কষ্টে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। 
পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গল, নদী ঝরনা, এবার--একেবারে অসহা চক্ষণুল 
বোধ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বনের ভিতর, রাস্তার ধারে থোলে! 
থোলো৷ বুনো ফল পাকিয়া আছে। মনে করিলাম সেই ফল খাইয়। 
737591:65 করি । ক্ষুধা অসহা হইলেও সেই ফল গ্রহণ করিতে সাহস হই 
না। এই ভাবে আড়াই ক্রোশ পথ চলিয়। প্রাক চারিটার সময় গামারিয়।র 
বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম জেলার বাঙ্গালি ডিগ্রী এঞ্রিনিয়ারের 
পুর্বেই তথায় আগমন হুইয়াছে। এপ্জিনিয়ারের চাকর বামুন ছাড়া 
বাঙ্গালায় অপর কেহ ছিল না। বাঙ্গালার দাওয়ায় উন্তয়ে আক্রান্ত হই 
শুইয়। পড়িলাম ;--একখান। কম্বল পাতিয় শুইবারও শক্তি নাই। এমন 
সময় এপ্জিনিম্ার বাবুর বাঙ্গালাঁয় আবির্ভাব হছইল। তিনি আসয়াই আমা- 
দ্রিগকে জের। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বাঙ্গালায় থাকিবার জন্থয 
কোন লিখিত হুকুম আমাদের নিকট আছে কিনা লিজ্ঞাসা করিলেন । 
তাহার কথায় বু'ঝলাঁম, লোকট। আমাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। 
আমর] ভুলিবার ছেলে নয়) তাহার চেষ্ট। বৃথ| হইল । লোক! আমাদের 
সম্মুখে বসিষা ধুম পান করিতে লাগিল) আমাদের তখন পর্যন্ত আহারাদি 
হয নাই শুনিল, তবুও তাহার কোনরূপ ভাব বৈলক্ষণ্য দেখিলাম ন|। বুঝিলাম 
ভদ্রসস্তান কুলি থাটাইতে থাটাইতে, ভদ্রত। একেবারে ভুলিয়। গিয়াছে। 

আমর! বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় সেই স্থানের 70795: বিভাগের 
79001 20861, শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্যনাথ মজুমদার মহাশর, এঞ্জিনিয়ারের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাঙ্গালা আমিলেন। তিনি আসিয়। আমাদের 
পরিচয় জিজ্ঞাল1 করিয়া, ২।১ট1 কথার গঞ্েই, তখনও আমাদের আহারাদি 
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হয় নাই শুনিয়া, বাড়ী হইতে চাঁল ও ডাল আনাই! দিলেন। তাহার 
মুখে শুনিলাম যে সেই গ্রামে এক খানি মুদ্দিখানার দোৌঁকানও আছে। এঞ্জি- 
নিয়ার কষ্ট করিয়া এ কথাটাও আমাদের বলে নাই। সন্ধ্যার প্রাকালে, 
:০91359 করিলাম। ত্রেলোক্য বাবু বেশ অমায়িক লোক। বিদেশে 
আসিয়। তাহার নিকট হইতে এতট। যত্ব পাইব, আমরা কথনও আশা! 
করি নাই। এই বৈচিত্র্যময় সংসারে সকল প্রকারের মনুষ্যই দেখিতে 
পাওয়া যায় । এখানে এঞ্জিনিয়ারের দলের লোকও অনেক, আবার অনেক 
ত্রেলোক্য বাবুও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধকার আছে বণিয়াই আলোক 
বুঝিতে পারি, হুঃখ আছে বলিয়াই সুখ উপভোগ করিতে পারি। 

পরদিন নধাহ্ে আহারাদি করিয়া, আর একখানি গো-শকট ভাড়া 
করিয়া, গামারিয়া হইতে ৫॥ ক্রোশ দূরে জগন্নাথপুরে যাইবার জন্য রওনা 
হইলাম। জগন্নাথপুর যাইতে পথে ৪টা নদী পাওয়া যায়। এই নদীগুলির 
উগর সেতু নাই। আমরা পথিমধ্যে বেশ বুষ্টি পাইলাম। যাহা হউক 
এবার গাড়ীথানি বেশ চলিতেছে, আমরা সন্ধ্যার সময় ভিজিতে ভিজিতে 
জগন্নাথপুরের বাঙ্গালায় পৌছিলাম। বি, বোড়,য়।৷ কোম্পানীর ছুই জন 
কর্মচারী, তাহাদের কর্মস্থান কেঞোড় যাইবার পথে, এই বাঙ্গালাঙ্থ 
আনিয়! উঠিয়াছেন। এখানে আপিয়া আমর! আর একজন ত্রৈলোক্য বাবু 
পাইলাম। ইনিও এই স্থানের 19৩08 7২2089:, নাম শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ 
বনু । কয়দিন তাহার নিকট অতি যত্বে ছিলাম। তিনি আমাদিগকে 
ছাড়িতে চাহেন না। জঙ্গলের মধ্যেও এইরূপ উদ্দার লোকের সাক্ষাৎ 
পাইব, ইহ আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। জগন্নাথপুর একখানি গওগ্রাম ॥ 
গ্রামে প্রায় ২০০৩০০ ঘর বসতি। কয়েকখানি মুদির দোকান ও ছইখানি 
খাবারের দোকান আছে। এখানে একটী 2119010 ড620200127 স্কুল ও 
একটী পোষ্ট অফদ আছে। তাই তোমাকে পত্র লিখিতে পারিতেছি। 
বেশ উচ্চ বিস্তৃত সমতল ভূমির উপর এই গ্রাম অবস্থিত। ঠাইবাস! হইতে 
এই স্থানের জল বায়ু ভাল। 

আজ কয়দিন কেবল কোলদ্দিগের লহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। লোক- 
গুল। অত্যন্ত গরিব। বৎসরের মধ্যে ৯১৭ মাসও ইহারা, এক বেল। গেট 
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ভরিক] খাইতে পার ন|। ক্মনেক সঙন ইতারা অশ্বথ প্রভৃতি গাঁছের কচি 
পাতা খাইয়। লীবন ধারণ করে। যখন বটফল পাকে, তখন ছুট সাঁস 
ইঠার] কেরল বটফল থায়। ইহাদের দুর্দশা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। 
চাল 'এ দেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ভয়! থাকে । অধিবাঁসীর] পেট 
ভরিয়া! খাইতে পায় না, অথচ প্রতি বৎসর রাশিকৃত চাল বিদেশে রপ্তানি 
হইতেছে । পুরুষদিগের শবীর বাঙ্গালী অপেক্ষা ভাজিয়া পড়িয়াছে। 
ককচিৎ ছুই একটা বলিষ্ঠ কোল দেখিতে পাওয়া যার । ্হাঁড়িয়া” নাষে 
পচাই খাইর়! ইহারা অনেক সময় নেশার ক্ষুধা তৃষ্ণ। ভুলিয়া! পডিয? থাকে। 
হাড়িয়া কোলেদের [০০৭ & [0108 উভয়ই । এই নেশায় ইহাঁদিগকে 
মাটি করিতেছে । নিঞ্জের গ্রাম ও তাহার গ্রামের নিকটে যে গ্রামে হাট 
বসে, এই ছুই স্থান ছাড়! হারা সংসারের কোন খবরই রাখে না। তবে 
আজ কাঁল টাইবাসার কথা অনেকের কাণে ঢুকিয়াছে। লোকগুলি অতান্ত 
নিরীহ ও সরলপ্রকৃতি বিশিষ্ট । চুরি, ডাকাতি, এদেশে একেবারেই 
হয় না। কুষিকার্ধয ইহারা প্রায় কিছুই জানে না। দেশে মত্যন্ত জলাভাঁব, 
ছে'চ দিয়! শ্ত রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। অনাবুষ্টি হইলে, দেবতার 
নিকট মুরগি বলি দিয়া, তীশ্ার কোপ উপশমিত করিবার চেষ্টা করে| 
তাহাঁতে ও বুষ্টি না হইলে, গাছের পাচা, বু'ন। গুল খাউয়! বাচিয়া াকে। 
ইছাদের আবন্ঠ| দেখিয়া আমাদের মনে কষ্ট হইলেও, ইন্থারা কিন্ত কষ্টকে 
কষ্ট ঝলিয়। মনে করে না; ইহারা একপ্রকার বেশ সুখেই আছে। 

আজ ৪৫ দিন জগনাথপুরে আছি । সেই যে শনিবারে বৃষ্টি নামিয়াছে, 
আজও বুট ছাঁড়ে নাই?) অনবরত প্রবল ধারায় জল পড়িতেছে। পথের 
নদীগুলি বর্ষা সমাগযষে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। আবার সেই 
নদীগুচলির উৎপত্তি স্থান, এই স্থানের অতি নিকটে । পাহাড় হইতে 
গভীর গর্জন করিয়া ভীমবেগে নদীতে জল নামিতেছে। কাহার সাধা 
পার হয়। নদ্দীতে জল কমিলে, আমর! এখান হইতে ডেরা তুলিব। 
এ কয়দিন এখান হইতে ডাক যাইতেছে না। 

শ্ীঅ্জরচন্ত্র সরকার। 


ব্রিগুণ ও ভ্রিদোষ। 


( পুর্ন প্রকাশিতের পর ) 

শ্রেম্মা--শ্বেতবর্ণ জলীয় দ্রবা বিশেষ । ইহ! আশ্বাদনে মধুর রস। কিন্তু 
বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হইয়া থাকে । আধুব্বেদবেত্তারা--শ্রেঘ্ার যেরূপ 
স্বরুপ নির্ণয় করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগাতর আন্ত নিয়ে তাহা! লেখা 
যাইতেছে । 

শ্লেশ্া_-গুরু, নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল ও মুহু। গুরুতা গুণ আছে বলিয়া__ 
শ্লেক্স। আমাদের শরীরের ভার রক্ষা করিতে 
সক্ষম হয়। ইহার শ্রেহ গুণে দেহ লিগ্ধ 
থাকে । আমাদের সন্ধি সকল--শ্লেম্মার পিচ্ছিলত। গুণেই আটকাইয়! থাকে। 
এই জন্যই আমাদের আন্তি হইতে মাংস খসিয়। যায় না। মাংসপেশীতে 
শ্লেম্সার পিচ্ছিলতা আছে বলিব, উহার! শরীরের বাধুনী দৃঢ় রাখিতে 
পারে। শ্লেক্সা_তমোগুণাত্মক, আঁলম্ত ও নিদ্রা উহার সহচর । তমো- 


গুণের সংহার শক্তিও শ্রেক্মার বর্তমান। শ্লেম্মার গ্রকোপ নাহুইলে মান্য 
মরে না। 


শ্লেশার রূপ । 


শ্লেম্া অগ্রকুত অবস্তায় যখন স্বীয় গুরুত্ব গুণে বায়ুর স্রোত নকল অত্যন্ত 
কদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং শৈতাদ্বারা যখন পিত্ের তাপ অত্যন্ত কমাইয়। 
দেয়, তখন মুত মান্ুঘেব নিকটবর্তী হয়। 
শ্লেক্মা্ নামভেদে স্তানভেদে এবং কার্যতেদে পাচ প্রকার বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে । প্র পঞ্চ শ্রেশ্স।__আমাশয়, হৃদয়, ক, মস্তক ও সন্থিষ্কান 
যথাক্রমে শরীরের এট পঞ্চ স্তান আশয় করিয়া থাকে । আমাশয়স্থ গ্লেম্ার 
নাম “ক্লুদক”। ভক্ষিত দ্রব্য আমাশয়ে আসিয়া পড়িলে, ক্লেদক শ্রেম্াই 
কর্লেদক শ্র্রেক্ষার স্থান তাঙ্ার জমাট ভাঙ্গিয়৷ দের এবং নিঞ্জ রসে 
ও তাহ সিক্ত করিয়। ফেলে। শ্রেম্বাকর্তৃক 
কাধ্য। ভূক্ত দ্রবোর এব্ধপ অবন্থ। না হইলে, পিত্তাস্সি 
তাহাকে পরিপাক করিতে পারিত না। সুশ্রত এই শ্রেম্ছ। ও শিত্বের জিন 


১১০ পৃর্ণিমা | 


সম্বন্ধে একটী হ্ন্দর উপম| দিয়াছেন। তিনি বলেন-_“চন্ত্র যেমন সৃর্য্য 
ক্রিয়ার আধার, শ্র্েম্মা তেমনি পিত্ত ক্রিয়ার আধার।” কথাটা! একটু 
ভাল করিয়া বুঝা যাউক। পুত্রাকাঁলে_-আর্্য জ্যোভতিষিগণ চন্দ্রুকে সূর্য্য ও 
পৃথিবীর মধ্যস্থিত বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন । * সেই উপমান অআন্ুমারেই 
জুশ্রুত শ্লেম্সাকে পিতাগ্নি এবং ভুক্তদ্রব্যের মধ্যস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

চন্দ্র এই বিশাল জগৎকে অমৃত রসে আপ্ল,ত করিয়া রাখিয়াছেন, সুর্য 
স্বীয় কিরণ দ্বারা সেই রস উত্তাপিত করিষা সমস্ত পদ্ার্কে পরিপাক 
করিতেছেন । সুতরাং চন্দ্র, কুর্ধ্য ক্রিয়ার আধার; চন্দ্র না থাকিলে__ 
পদার্থের পরিপাক হইত ন।, সুর্যের তীক্ষ কিরণে সমস্তই দগ্ধ হইয়া যাইত । 

পিত্তও সেইরূপ-_ শ্রেম্মাকে উত্তপ্ত করিয়া ভূক্ত দ্রব্যের পরিপাকে সহায়তা 
করে। শ্েম্মাদ্বারা আচ্ছন্ন না থাকিলে, ভূক্রদ্রব্য পরিপাঁক হইত না; পিত্তের 
উত্তাপে একেবারেই দগ্ধ হইয়া! যাইত। এস্লে উপমাণ এবং উপমেয়ের 
সম্বন্ধ বিবেচনা করিতে গেলে শ্ম্মাকে পিততক্রিয়ার আধার বলাই সম্ভব। 

বক্ষস্থলস্থিত “অবলম্বক* নামক শেম্স।-_বাহুদধয় ও মন্তকের সন্ধিদেশ 
ঘুটভাবে ধারণ করিয়া থাকে। “রসন নামক শ্েম্সা-_কঠ দেশ অধিকার 
করিয়া জিহ্বাকে সর্বদাই সিক্ত করিয়! রাখে, ইহার সাহায্যেই আমর! 
অবলম্বক, রসন, স্েহন মধুবাদি ষড়বিধ রসের আম্বাদন বুঝিতে 
ও শ্রেক্সণ শ্লেমার স্থান পারি। “ন্নেহন” শ্রেম্বা মস্তকে থাকে; আমরা 

এবং কাধ্য ৷ যেসকল তৈলাদি মর্দন করি_তাহার দ্বারা 

মিগ্ধ হইয়া প্ল্েহন" শ্লেম্সা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেক্রিয়কে সাহায্য 
কফরে। আর আমাদের সন্ধিস্থানে যে “শ্ম্মন” নামক শ্রেম্মা আছে, তাহার 
সাহাযো আমাদের সন্ধি সকল আটকাইয়! থাকে । 

শ্ষ্মা গ্রকৃতিস্থ থাকিলে, আমাদের দেহ মিগ্ধ, সুদৃঢ় ও সবল থাকে । 
শেম্মবাহিনী শিরাও-_-আমাদের শরীরে ১৭৫টা আছে। এই সকল শিরা- 
খলি-_স্পর্শে শীতল, গৌববর্ণ বিশিষ্ট এবং স্থির | 

আলিঙ্গণার্থক *শিষ” ধাতুর উত্তর মন্‌ প্রত্যয় করিয়া শ্রেশ্বা শব উৎপন্ন 
হইয়াছে। 


* ছাদকে ভাঙ্করসোন্দুরধংছে। ঘনবস্ততবধ। 


ত্রিগুণ ও ভ্রিদোষ। ১১১ 


এতক্ষণে বাঁধু পিত্ত এবং কফের কার্ধ্য আমর! কতকটা আয়ত্ত করিত্তে 
পারিলাম। আযুর্ধেদাচার্ধ্যগণ কেন যে এই বায়ু পিত্ত কফের সাম্যভাবকে 
স্বাস্থ্য বলিয়াছেন, তাহাও কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম। 
বায়ু, পিত্ব, কফ কুপিত হছইলে__শীপ্রই রসরক্তা্দি সপ্ত ধাতুকেই দুষিত 
করিয়া ফেলে, এই জ্রন্তই আযুর্েদে ইহারা “ত্রিদোষ” নামে অভিহিত 
হুইয়াছে। আমরা যে, কোনও মনুষ্যকে কৃশ দেখি, কাহাকেও বা স্কুল 
দেখি, এ সবও এই বাষু পিত্ত কফের কার্য । প্রাণী মাত্রেই_-এই ত্রিদোষের 
মধ্যে যে কোনও একটার প্ররুতি লইয়া ভূমিষ্ট হয়। পিতা মানার শুক্র 
শোণিতে যে* যে দোষের আধিক্য থাকে গর্ভস্থ শিশুর গ্রকৃতিও মনেই 
দোষের অনুরূপ হইয়। থাকে । এই জন্যই মনুষ্যগণ জন্ম হইতেই কেহ 
বাত প্রকৃতি, কেহ পিত্ত প্রকৃতি, কেছ বা কফ প্রকৃতির হইয়া থাকে। 
এই রূপে বাতাদি দোষ, পৃথক ভাবে বা ছুইটা অথব!| সমস্ত একত্র হইয়। 
সপ্ত প্রকার প্রকৃতি জন্মায়। ম্থা--(১) বাতপ্রকৃতি, (২) পিত্বপ্রকৃতি, 
(৩) শরেম্মপ্রক্ৃতি, €৪) বাতপিত্ত প্রকৃতি, (৫) বাঁতশ্েম্ প্রকৃতি, (৬) পিশুশ্্ম 
প্রকৃতি, এবং (৭) বাতপিত্ৃ'শৃদ্ম গ্রকৃতি। যাহার শরীরে বায়ুর প্রাধান্ত 
লাক্ষত হইবে, সে বাতপ্রকতি, এইরূপ পিত্তের প্রাধান্তে পিত্বপ্রকৃতি, 
শ্ম্মার প্রাধান্তে শষ্য প্রকৃতি, উভয় দোষের প্রাধান্তে ছ্ন্দজ প্রকৃতি ইত্যাদি 
বুঝিতে হইবে। | 
বাযুব রুক্ষ গুণ আছে বলিয়!__বায়ুপ্রকূতির মন্ুয্যগণের শরীর অত্যত্ত 
শীর্ণ এবং শিরাঁজাঁলে পরিপূর্ণ হয়। ইহাদের হস্ত পদ ও দেহ রুক্ষ এবং 
ফাটা ফাট! হইয়] থাকে । ইহার! যখন চলিয়া! যায়, তখন পা মট মট 
করিতে থাকে। বাতগ্রকৃতির পুরুবগণ স্ত্রীলোকের অত্যন্ত অপ্রিয় হয়। 
বায়ুর লঘ্বুত। হেতু, ইহারা অল্পবল, অল্লায়ু 
বাতপ্রকৃতিক মনুষ্য । এবং অল্প শুক্রবিশিষ্ট হুইয়া থাকে। বায়ুর 
চাঞ্চল্যে বাতগ্রস্কতির মনুষ্যের বুদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি, কাধ্য, গতিশক্তি এবং 
মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়। ইহার! জিতেক্দ্রিয় হয় না, এক স্থানে থাকিতে 
ভালবাসে না, কাহারও সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে পারে না-_-কাহাকে বিশ্বাস 
করে না, নিজেও কাহারও বিশ্বাসের পাত হয় না। ইহারা অনেক কথ! 


১১২ পূর্ণিমা | 


কয়, কোনও বিষয়ের দৃঢ়ত1 রাখিতে জানে না। বায়ুর শীঘ্রকারিতা গুণে, 
ইহাদের মনে শীঘ্রই দুঃখ, অভিমান, উৎসাহ, ক্রোধ, চিন্ত।, ভয় এবং 
ইচ্ছা উপস্তিত হুয়। ইহারা শীঘ্ব শিক্ষা করে, আবার শীপ্রই ভুলিয়া গিয় 
থাকে । বাধু শীতল, এই জন্য বাতপ্রকৃতির পুরুষেরা--শীত সহা করিতে 
পারে না, অত্যন্ত কম্প অনুভব করে, উষ্ণ দ্রব্য ভালবাসে। 

মিথাবাদীত্ব, অভিমানিত।, নান্তিকতা এবং বিলাস-প্রিয়ত। প্রভৃতি 
রাজসিক ও তামসিক লক্ষণ, বাতগ্রকৃতির মন্ুষা লক্ষিত হয়। কোনও 
কোনও বৈদ্যকাচার্ধ্য বলেন__বাতপ্রকৃতির পুরুষ চোর হয় এবং সব্বদাই 
পাপ কর্মে রত থাকে । ইহাদের গলার আওয়াজ অত্যন্ত ক্ষীণ, কর্কশ ও 
ভাঙ্গা ভাঞ্গ। হইয়। থাকে । ইহার] কাহারও প্রতি সদ্বাবহার করে না, দরিদ্র 
হয় নিদ্রাকালে উড়িয়া যাইতেছি এইরূপ স্বপ্ন দেখে । বাত প্রকৃতির পুরুষ 
অতি নিকৃষ্ট, ইহারা অকুতজ্ঞ, ছৃষ্টবুদ্ধি, বহুভাষী, কামুক, অহঙ্কারী এবং 
লোকনিন্দুক হইয়া থাকে। 

পিত্ত উষ্ণ বলিয়, পিত্তগ্রকৃতি মন্ুষা উষ্ণ সহা করিতে পারে না, 
ইহাদের দেহ স্বভাবতই উঞ্ণম্পর্শ হইয়া থাকে । ইহারা নিদ্রাবন্তায় অগ্নি, 
বিদ্বাৎ ও উল্কা প্রভৃতি তৈজস পদার্থ স্বপ্নে নিরীক্ষণ করে। রৌদ্র লাগিলে 
কিম্বা মদ্যপান করিলে ইহাদের চক্ষু লালবর্ণ হুইয়। উঠ। শীতল দ্রবা, 
পুষ্পমাল্য, চন্দনাদি ন্ুগন্ধি দ্রব্য এবং স্ত্রী, 
লোককে ইহার! বড় ভালবাসে। পিত্তেব 
ভীক্ষতায়-_পিত্র প্ররুতির মনুষ্যগণ তীক্ষ পরাক্রমী, সাহসী এবং অভিমানী 
হর । ইহাদের বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, পরিপাকশক্তি সমস্তই অত্যন্ত তীক্ষ। 
ইহারা সহসা নত হইতে চাহে না, শরণাগতকে পরিত্যাগ করে না, ক্ুদ্ধ 
হলে কাহারও ক্ষতি না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার্ত এবং 
অত্যন্ত পেটুক হয়। ইহাদের চুল শীঘ্রই পাকিয়া যায়, মাথায় টাক পভে, 
শরীরে অত্যন্ত তিলচিহ্‌ থাকে, ক্ষুধা হয় এবং রোগের যন্ত্রণা একেবারেই 
লভিতে পারে না। 


পিভপ্রকৃতিক। 


(পশু পুতিগন্ধমনস, পিত্ত প্রকৃতির পুরুষদের ও-__গাঁত্রে, মুখে এবং বগলে 
ভয়ঙ্কর ছুরগদ্ধহয়। পিত্ের তরলতাঁয় পিত্তল পুরুষের শরীর শিথিনভাবাপন্ন 
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হইয়। থাকে। ইহাদের মাংস শীঘ্রই লোল হইয়া যায়; পত্র সারকতাগুণ 
থাকায় ইহাদের মল মুত্র এবং ঘর্থ প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। 
কোনও কোনও গ্রন্থকার বলেন-_পিত্ত প্রকৃতির পুরুষ মধ্যমায়ুবি শিষ্ট 
আশ্রিত বসল, তেজন্বী, যোদ্ধা, সঙ্গতবক্তা এবং নিঃশক্ক হইয়া থাকে । 
ইহাদের শরীর প্রায়ই গৌরবণাবিশিষ্ট এবং হস্ত পদ্দ ও চক্ষু ভাআাভ হয়। 
পুরুষের মধ্যে শেষ প্রকৃতির পুরুষই উত্কৃষ্ট। ককের ন্িগ্ধশক্তি থাকায়, 
কফপ্রকৃতির মানুষের! _শ্রীমান, নিদ্ধাঙ্গ এবং প্রিয়দর্শন হটয়। থাঁকে। 
ইহাদের বক্ষঃস্থল বিশাল, চুল ঘন এবং বাহু দীর্ঘ হয়। ককের গুরুত্বগুণে 
ইহারা স্থুলশরীর বিশিষ্ট, ধীরগতি এবং অত্যন্ত বলবান হইয়! থাকে। 
ইহাদের স্বভাব গন্তীর হুয়। শ্েস্মার পিচ্ছিলতাগুণ থাকায়, শেষ প্রকৃতির 
পুরুষ-_বিলঙ্বষে বুঝিতে পারে, কিন্ত চিরদিন 
শ্লেপ্রকৃতিক। মনে করিয়া! রাখিতে পারে। ইহাধ্জের সন্ধি 
সকল সুদৃঢ় এবং ছস্থি সকল গুঢ়ভাঁবে থাকে অর্থাৎ বাহির হইতে দেখ। 
যায় না। ইহার। ক্ষুধা তৃষ্ণ! ও ক্লেশে কাতর হয়না । ইহাদের মনে দুঃখ 
এবং ক্ষোভাদি বিকার বহু ধিলম্বে উদ্দিত হুইঝ়। থাকে । শেষ্মার মৃদুতায় 
ইহারা অল্পভাষী এবং অল্প ক্রোধী হয়। শেষ্যার মাধুর্ধ্যগুণে শেষ প্রকৃতির 
লোকেরা-__মধিক শুক্রব্শি্, অত্যপ্ত বমণেচ্ছু, নারীজাতির প্রিষ্ন এবং 
সরল চিত হইয়! থাকে। শ্েষ্মায় তমোগুণ অধিক থাকার, শেষ গ্রকৃতির 
পুরুষ, অত্যন্ত নিদ্রা শীল, আলন্তযুক্ত, অন্ুযোগী এবং দীর্ঘসুত্রী (কুড়ে) হয়। 
দয়া, কৃতজ্ঞতা, আশ্রিত বাৎসল্য, ভক্তি, পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা, সদপদ্ধিবে- 
চনা, বিনর, অস্পৃহা প্রভৃতি সাত্বিকগুণ, শেব্]প্রক্ৃতি পুরুষের সহচর। 
ইহাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী, শত্রুতা__ প্রচ্ছন্ন এবং মতি অচঞ্চল হইয়া থাকে। 
ইহারা নিষ্ঠ,র কথা কহে না, নিষ্ঠর কাধ্য করে না, অধিক আহার করে না, 
নির্লজ্জ হর না, অসত্যের আদর করেনা । শ্ষ্পার শৈত্যগুণে, শ্ষ্নুল 
পুরুষের! উষ্ণ ভালবাসে । ইহার! দাতা, দূরদশা এবং সৌভাগাশীল হইয়া 
থাকে। শ্ষ। জলীয় পদার্থ বলিঘ। শেষ্যুপ্রক্বতিষ পক্ষ উদ্ত সমস, ছু, 
না, ইহার! জলাশয়, জলচর, মেঘ অথব। পল্প প্রভৃতি জলীক্ বুদ সদ 
সন্দশন করে। রী 
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বা্প্য ভয়ে মিশ্র প্রকৃতির পুরুষের লক্ষণ উলিখিত হইল না। কৌতুহলী 
পাঠক, প্রয়োলন হুইলে-_শ্বয়ংই মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন। যাহার 
শরীরে ছুই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, সে মিশ্রপ্রকৃতি, এবং যে ব্যক্তি 
এই ত্রিদোষের লক্ষণে ভূষিত--তাহাকে সান্লিপাতিক প্রকৃতি বলিয়া স্থির 
করিবেন। 

বাতপ্রকৃত্তির পুরুষেরা প্রায়ই বাতজ গীড়ায় গীড়িত হুইয়! থাঁকে। 
এইরূপ পিত্র প্রকৃতিক পুরুষের পিত্ত ব্যাধি এবং কফলপ্রকৃতিতে কফজ' 
ব্যাধি হইতে দেখিতে পাওয়] যায়। 

আমর! পূর্ববে বলিয়াছি যে বাধুপিত্ত ও কফ এই তিনটা সমানভাবে 
থাকিলে, আমাদের স্বাস্থ্য অক্ষুপ্ন থাকে । কিন্তু ইহাদের বৈষম্যভাব সকল 
রোগের কারণ। আয়ুর্বেদ শান্ত্রে_বায়ু পিত্ত ও কফের তিনটা অবস্থা, 
এবং তিন প্রকার গতি উল্লিখিত হইয়াছে। সেই তিন প্রকার অবস্থ। এই-_- 


১। সমত!। 
২। ক্ষয়। 
৩। বুদ্ধি। 


যে অবস্থায় বায়ু পিত্ত কফ-_সমানভাবে থাকিয়া, আমাদের শরীরকে রক্ষা 
করিয়া থাকে, উহার্দের সেই অবস্থাকে “সমতা” বলা যায়। আর যে 
অবস্থায় উহাদের শক্তি অল্প হুইয়! যায়, তাহার নাম ক্ষয়াবন্থা। বৃদ্ধির 
অবস্থায় ইহাদের কাধ্য অত্যন্ত অধিক হইয়! পড়ে । ম্তরাং এই ছুই 
জবন্তায়__ইহারা বহু রোগ উত্পাদন করিতে পারে। 

জগতের সমস্ত পদার্থ যেমন সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের আশ্রয় 
ব্যতীত থাকিতে পারে না, জগতের সমস্ত ব্যাধিও সেইরূপ- বায়ু পিত্ত ও 
কফ এই ত্রিদ্দোষের অবলম্বন ভিন্ন থাকে ন1। 

বায়ু ক্ষয় হইলে_ মন্দ চে্টতা, অল্পভাধিতা, হল্প হর্ষ এবং সংজ্ঞাহীনতা 
এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। পিত্ত ক্ষয় হইলে__-শারীরিক তাপ কমিয়। 
যায়, অগ্রিমান্দ্য ঘটে, এবং শরীর বিবর্ণ হইয়া যার়। শেষ্যারক্ষায়__দেহ 
রুক্ষ হয়, এবং অন্তর্দাহ, আমাশয়, বক্ষঃ, ক ও মন্তকে শুস্ততা, সন্ধিবন্ধন 
শিখল, অত্যন্ত পিপাসা, হুর্বলতা, এবং নিদ্রানাশ হুইয়! থাকে। 
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বাঁযু বৃদ্ধি পাইলে--শরীরস্থ চর্ম রুক্ষ ও কর্কশ হয়, ঘন ঘন গাত্রম্পন্দন 
হইতে থাকে, উক্ণ'দ্রব্য সেবনের প্রবল ইচ্ছা হয়, উৎসাহের অভাব ঘটে, 
নিদ্রা একেবারেই হয় না। মল অত্যন্ত কঠিন হুইয়! যায় এবং শরীর কশ ও 
কুষ্ণবর্ণ হইয়! যাঁয়। 

পিত্ব বৃদ্ধি পাইলে__-শরীর, নেত্র, মূত্র ও যল--পীতবর্ণ হইয়া যার। 
দেহের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ইন্জ্রিয় সকল ঢর্শশ হইয়! পড়ে, শীতল দ্রব্য 
সেবনে অত্যান্ত ইচ্ছা হয় এবং মুচ্ছ? হইতে থাকে । 

কফ বদ্ধিত হইলে-__গাত্র স্তন্ধ (অলাড়) হয়, শারীরিক তাপের অতাবে 
শরীর অত্যন্ত শীতল হুইয়। যায়, চর্ম শুভ্রবর্ণ হয়, অবসনতা, তন্জ্রা এবং 
নিদ্রা অতিশয় রূপে হইয়। থাকে । 

কিসে এই ত্রিদোষ কুপিত হ্য়, কিসেই বা উহার! শাস্ত হয়, কুপিত 
হইলেই বাকিকি রোগ উৎপন্ন করিতে পারে, বারান্তরে তাহা বুঝ!ইবার 
চেষ্টা করিব। শ্রীবজবলভ রায়। 


স্পা ১০ 
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( পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 

হুসেন সাহের পরবর্ভীকালে সের সাহু নামক একজন ছুর্ধর্ব আফগান 
প্রথমে বঙ্গদেশ পরে ১৫৪০ খুষ্টাব্দে হুমাযুনকে পরাস্ত কবিয়া দিল্লী অধিকার 
করেন। সের সাহ াজকাধ্যে সুদক্ষ হইলেও অত্যন্ত ভিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন । 
এমন কি তাহাদের জাতি ধর্ম হানিকর আইনাদি প্রচলন করিয়াছিলেন। 
এই সকল আইনের মধ্যে “হিন্দু প্রা নির্টিই সময়ের মধ্যে কর দিতে 
অশক্ত হইলে মুসলমান শাসনকর্তা ইচ্ছা করিলে তাঁহার মুখে নিহীবন 
নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, এবং ইসলাম ধর্মের সমুজ্ল মহিমা গ্রকাঁশ 
করিবার নিমিত্ত হিন্দু গ্রাজ! ঘ্বণা না করিয়! তাছা গ্রহণ করিতে বাঁধ্য, * 
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উতাদি আইন প্রচক্ন দ্বাবা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র হিন্দুর ধর্দনাশ করিয়া 
মুসলমান করিয়া যান। ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা মুললমান সংখ্যা- 
ধিক্যের প্রধান কারণ বলিয়! অনুমিত হয় 11 

সের সাহের মৃত্যুর পর তদ্ংশীয় কয়েক জন গোৌঁড়ে শাসনকর্তা হন। 
রাজনীতিবেত্। মোগল কুল-রবি সুচতুর আঁকৃবর সাত সমগ্র হিন্দৃস্থান 
করতলগত করিয়। সেনাপতি মুনিম খাকে এবং তোডরমলকে বাঙ্গালায়, 
পাঠান শাসনের মুলোচ্ছেদ করিতে প্রেরণ করেন। এই সময়ে গৌডে 
অত্যন্ত মারিভযর় উপস্থিত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষয়কর ব্যাধির 
ফ্লাকণ কবলে কবলিত হওয়ায় প্রাচীন গৌড় একেবারে জ্রনশুন্ত হইয়! পড়ে । 
আকৃবরের সেনাপতি মুনিম খাও এখানে আসিয়া! মুত্ামুখে পতিত ভন 
এরং আকৃবর সাহু তাহার স্থানে হছমেনকুলী খা নামক একজন দক্ষ সেনা- 
পিকে ১৫৭৫ থুষ্টান্যে তোডরমলের সাহাবার্থ প্রেরণ করেন। হ্থচতুর 
তোডরষল্প দিল্লী হইতে সৈম্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তাহার সৈন্যসংখ্যা আরও 
বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে 
চে! করেন। তাহার ফলে তদানীন্তন নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্বেষ্টিত ছুর্গ- 
্বামী কায়স্থকুলভূষণ রাজ কাশীনাথ রায় তোঁভরমন্ত্রের সহিত মিলিত হন 
এবং মোগলের পক্ষ হইয়া পাঠানদ্রিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন 
করেন। এই চতুর্বে্টিত দুর্গ এক্ষণে নামমাত্রে পর্যাবমিত হইয়াছে, এবং 
লাঙ্ধারণতঃ চৌবেড়িয়! নামে খ্যাত। ইহা বর্তমান বেঙগল সেপ্টাল রেল- 
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ওয়ের গোপালনগর রেশন হইতে ৭ সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। * 
চতুবেছ্রিত ছুর্ণ যখন প্রাসাদ, পরিথা ও অগণিত জনপুর্ণ ছিল, তথন সন্নিহিত 
বনগ্রাম 9 বিশেষ স্মুদ্ধিশালী নগন্ী ছিল। পুর্বে চতুবেষ্টিততর্গ ও রাজগ্রাসাদের 
চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়া পুণ্যসলিল। যমুনা প্রবল বেগে প্রবাহিত! ছিলেন) 
সেই দুগপাদচারিণী বিশাপকান্! যুলা9 এক্ষণে ক্ষীণ রজত রেখার সায় 
অতি মুছু গতিতে গ্রবাহিতা। কোথাও আবার সেই স্থক্ প্রবাহেরও 
অভাব দ্রাড়াইয়াছে। গুণগ্রাহী বাদশাহ আকৃবব সেনাপতি তোভডরমলের 
নিকট বঙ্গবীর রাজ! কাশীনাথের অনাধারণ যুদ্ধকোশল ও অপুর্ব বীরত্ব 
কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং পাউন। আবরোধের সময় স্বচক্ষে উহ প্রত্যক্ষ 
করিয়া পাটনা 'অধিঙ্গারের পর প্রকাণগ্ত দধবারে রাজা কাশীনাথকে সমর- 
পংহ এই গৌবব জনক উপাধি ও বাদপাহী ঝাপ, নাগর, পান্কী ও ভাশ্ব 
গজাদি প্রদান পুপ্দক লানারূপে সন্মানিত করেন। ইহার অব্যবহিত 
পরেই যথন কুপীখা ও তোডরমন্ত্ের অন্মিলত বিপুল মোগলবাহিনী 
পলায়নপর শেষ পাঠান নরপ(ত দ।যুদ খাঁর পশ্চান্ধাবন করিয়াছিল তখনও 
রাজ। সমরপিংহ গানন্দচিত্তে সর্দ গ্রথমে ভোডরমল্লের সাহাধ্যার্থ অগ্রসর 
হুইয়াছলেন এবং নিজের স্বাভাবিক বীরত্ব ও সাহস গ্রদশন করিয়! বাঙ্গাল! 
হইতে পাঠান বাঙগয উচ্ছেদের ও মোগল রানত্ব সংস্থকাপনের বিশেষ সহায়তা 


* পঞ্গিতাগ্রগণ্য সুলেখক শযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস্‌, মহোদয় 
যথন বনগ্রামের সব ডিতিসনাল অফিসার ছিলেন, তথন বনু অনুসন্ধানে এই 
চতুবেটিত ছর্গম্বামীর বীরত্বকাছিনী সংগ্রহ করিয়। তাহাই অবলম্বন পুব্বক 
তাহার সুখিধ্যাত উপন্তান “বঙ্গ বজে 1” প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

বর্তমানকালে চৌবেডিয়াতে পুব্ব সমৃদ্ধর কোনরূপ চিন্তমাত্র বিদামান 
নাই। চতুবেষ্টিত স্বানটার মধ্যে এক্ষণে রাজার বাগান, ফুল বাড়ী ও 
সেহালাপাড়। নামে তিনটা ম্যালেরিয়া পীড়িত ক্ষুদ্র পল্লী বিদামান আছে। 
তাহারা তাহাদের নামের সাত যেন একট! পুব্বস্থৃতির আভাসমাঞ্র বহন 
করিতেছে । এই চতুবেষ্টিত ছুর্গ এখানে সাধারণতঃ রাঁঞ্র। সতাশের হরণ 
বাঁলয় খাত। সতশ ইছাপুরের জমিদার 9 সমরসিংহের মন্ত্রা (ছিলেন। 
তাহার বংশ অদ্যাপ ইছাপুরে বিদ্যমান। হছাপুর চৌবেড়িয়! হইতে ৫ মাইল 
দুরবন্তী। এই চৌবেডিয়া গুপ্রানদ্ধ নীগদপূণ গ্রথেতা ৬ দীনবন্ধু মিতু 
গায়,বাহাহরের জন্মস্থান। 
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করেন। মহাবীর্ধযশ।লী রাজা সমরমসিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহ। 
বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে কুলীখার উপর কিয়দ্দিবসের নিমিত 
বঙ্গের শাসন ভার ছর্পণ করিয়া রাজ! তোডরমল্প সমআাট আকৃবরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী গমন করেন। এই সুযোগে সমরসিংহের কতিপয় 
কূতদ্স কম্মচারী সমরসিংহের সর্দনাশ সাধনের জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র 
করে। রাঁজবিদ্রোহ-ছপবাদে তধানীস্তন বজের সুবেদারের অদ্ভুত বিচারে 
সমরসিংহের শিরশ্ছেদেন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তোডরমল বঙ্গের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয় বাঙ্গীলায় প্রত্যাগমন করিলে সমরসিংহের মহিষী 
তাহার নিকট বিচার প্রার্থিনী হন। রাঙা! তোডরমল্ল, চতুর্বেষ্টিত ছুর্গে 
বলবিজয়ের ঘোষণাম্বরপ এক বিরাট দরবার আহ্বান করেন এবং মমর- 
সিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন। এই দরবারে 
সমস্ত বঙদেশ মোগল মআটের শাসনাধীন বলিয়া! ঘোষিত হয়। এত দিনে 
বাঙগালায় স্বাধীন পাঠান রাগত্ব শেষ হইয়। বাঙাল! প্রত্যক্ষভাবে মোগল- 
সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ফ়াজ! তোডরমল্পই বাঙ্গালার মোগল সআাটের প্রথম 
প্রতিনিধি। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমাবন্দী করিয়! রাজন্বের স্থ- 
বন্দোবস্ত করেন ও আশ্লী জমাতুমারে বঙগদেশকে ১৯টী সরকারে ও ৬৮৯টা 
মহলে বিভক্ত করেন। তোডরমল্লের আশ্লী জমায় ১০,৬৯৩,০৬৭২ 
আকৃবরসাহী টাকা রাঁজন্ব আদায় হইত। পূর্বোক্ত ১৯টা সরকারের মধ্যে 
১১টী গঙ্গার উত্তর ও পুর্ব্বে ৮টা গঙ্গার পশ্চিম এবং ভাগীরঘীর সঙ্গমস্থানের 
নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার অপ্তগ্রাম স্টী। জেল] নত্রীয়! তখন সরকার 
সপ্তগ্রামের অধীন ছিল। এই সগ্ডগ্রাম সরকার তথন বহুদুর বিস্তুত ছিল) 
ইহার উত্তর সীম! পলাশী, দক্ষিণ সীম! হাতিয়াগড় এবং পুর্ব ও পশ্চিম 
কপাতক (কপোতাক্ষ নী?) হইতে ভাগীরথীর উত্তর তীর লইয়া! বিস্তৃত 
ছিল। ইহার অধিক।ংশ মহল বর্তমান নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্তভূ-ক্ত 
হইয়াছে । ১৫৮২ থুষ্টাবে এই স্ুবিস্তীর্ণ সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল 
৪১৮,১১৮৯ কৃ বরী টাকা, বার ও হাটের আয় ছিল ৩০১৩০০২ টাকা, 
১৭১৮ খুষ্টাব্ধে আয় ২৯৭,৭৪১২ টাক! বলিয়! উল্লিখিত গাছে *। 
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পাঠাঁনগণ বিজিত হইলেও তাহাদিগকে মোগলগণের করতলগত রাখা! 
দুঃসাধ্য হইল। সুযোগ পাইলেই বাঙ্গালার ভৃস্বামীগণ দিলীশ্বরের অধীনতত| 
অস্বীকার করিতেন। তাহার! নামে দিল্লীশ্বরের অধীন হইলেও কার্যত 
তাহারাই দেশের প্রকৃত রাজ! ছিলেন! এইরূপে স্বাধীন ভূম্বামীগণের 
খ্যা বুদ্ধি পাইতে লাগিল । তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রধান ছিলেন, 
তাহারা সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খ্যাত। এই সকল স্বাধীন ভৃম্বামী- 
গণের মধ্যে যশোহরের রাজ! প্রতাপাদিত্যই সর্বপ্রধান ছিলেন। মোগলগণ 
কতৃক বঙদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাজের একজন বাঙ্গালী কর্মচারী 
বহু পাঠান সর্দারের ও স্বীয় ধন রত্রাদি সহ সুন্দরবনের মধ্যে লুকায়িত 
থাকেন; তাহার নাম বিক্রমাদিতা। তিনি এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশে 
ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া তদানীন্তন ভূত্বামীগণের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ 
করেন। সুবিখ্যাত পদকর্ত। বসন্ত রাঁয় ইহার খুন্নতাতপুর এবং বঙ্গের শেষ 
বীর__বীরচুড়ামণি প্রতাপাদিত্য ইহা পুত্র। এই প্রন্থাপাদিত্য আকৃবরের 
শেষ জীবনে তাহার অতি হুদ্বর্য ও দুর্দমনীম শত্রু হইয়া উঠেন। তিনি 
চট্টগ্রামের ও আরাকানের রডা-প্রমুখ পর্ত,গীণদিগকে আপনার গোণন্নান 
সৈম্ত মধ্যে নিযুক্ত করিয়! পুরী হইতে নোয়াখালি পর্যযপ্ত সমগ্র দেশ অধি- 
কার করেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর বর্তমান কাচাঁপারা 
এবং জগদ্দল প্রভৃতি স্থানও তাহার অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। এখনও 
জগদ্দলে তাহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান আছে ও রাজার 
পুকুর নামে পুক্ষরিণী তাহার সাক্ষ্য গ্রাদান করিতেছে । এতহ্যতীত তাৎ- 
কালিক নদীয়ার অপরাপর স্থানেও তাহার অধিকারের কথ। শুনিতে পাওয়। 
যাঁর়। কথিত আছে প্রতাঁপের রাজালাভের পুর্ব হইতেই কুশদহের অন্তর্গত 
জলেশ্বর ও ইছাপুরে কাশীনাথ বার নামে একজন ধনশালী ব্যজি বাদ 
করিতেন। নদী'য়! প্রভৃতি কয়েকথানি পরগণা ইহার অধিকারভুক্ত ছিল। 
তাহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ ও খড়দহ মেলের 
সিদ্ধান্তী থাকের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ দেই জমিদারীর অধিকাংশ ভোগ 
করিতেছিলেন। গ্রাতাপ তাহাদের নিকট কর প্রার্থনা করিলে সিন্ধাস্ত' 
ব|গীশ" দিতে অন্বীকাঁর করায় গ্রতাঁপ তাহাকে শান করিবার 
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মানসে অগৈন্তে গোববডাঙ্গার নিকট প্রতাঁপপুর নামক শ্কানে আসিয়। 
শিবির সরিখেশ করেন। এক্ষণে সিদ্ধীস্তবাগীশ সবিশেষ ভীত হইয়া 
গ্রতাপের শরণাপন্ন হন। দয়ালু গ্রন্থাপ ত্রাঙ্গণের কাতরোক্তিতে তাহার 
জমিদারী গ্রাতণ করিলেন না তনে যে স্থানে তাহার শিবির সনিবেশিত 
তইফাছিল সেই গ্বানটুকু গ্রহণ করিয়া আপনার নামে উহার প্রতাপপুল নাম 
রাখিলেন। এই স্থানটুকু গ্রহণের কারণ 'এই শুনা যায় যে প্রতাপ নিজ 
অধিকার ব্যতিত অন্যত্র আহার করিতেন না। এই গ্রামথানি অদ্যাপি 
বিদ্যমান আছে। এখান হইতে প্রত্াগমন কালে তিনি হাভিগহর, 
কুমারহট্র, জগদ্দল গ্রাড়তি স্থান অধিকাঁর করেন। গ্রাতাপকে দমন করিবার 
জন্য দিগীশ্বর আকৃবর সাহ পুনঃ পুনঃ তাভার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, 
কিন্ধ বীরশ্রে্ঠ প্রতাপ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালীর 
মুখোজ্জল করিয়াছিলেন । এই সময় সত্রট আকৃবর মুভ্ামুখে পতিত হইলে 
তাহার পুত্র জাভাঁঙলীব দিগ্পীর সম্রাট হন। জাহ!গ্গীরও প্রতাঁপের বিরুদ্ধে 
তাহার শুযোগা সেনাপতি অহ্ছররাজ মানসিংহকে বাঙ্গালায় গ্রেরণ করেন। 
মাঁনমিংহ বহু সৈন্য মমব্যাহাবে বালগালায় আগমন করত? নদীয়া বাঁজ- 
ংশের পুর্বাপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সভায়ভাঁয় 'এলং প্রতাপের কতিপয় 
কুতপ্র আত্মীয় ও কর্মচারীর বিশ্বামঘাতকনায় বহু কষ্টে প্রতাঁপকে পরাস্ত 
করিয়া! বন্দী করিয়া লইয়া যান। দিলীর পথে পবিত্র কাশীধামে বীর 
প্রাতাপের জীব্লীলার অবসান হয়। 
এই সময়ে অন্াগ্ঠ যে সমস্ত বঙ্গীক্ন ভূম্বামী অত্যাচাবী মুগলমান শাসন- 
কর্তার বিপক্ষে মন্তকোত্তপন করিয়াঁছলেন, নদীয়ার অন্যতম বিথাত 
ভূম্বামী দেবগ্রামন্ত কুগ্তকার বংশীয় রাগ দেবপাল তন্মধো উল্লেখযোগ্য। 
কালের কঠোর নিষ্পেষণে এই কুবের সদৃশ ধনশালী, শক্তিমান ভূশ্বামীর 
বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিপুলা পুখী ও সুগভীর পরিখা ধ্বংস হইয়া সাধারণতঃ 
“দে গার টীবি* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা] এক্ষণে বেগল 
সেপ্টণল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে 
অবাস্থত। দেখগ্রামস্থিত এই পন্বতাককতি ধ্বংমাবশেষের গ্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে নহয় দশকমাব্রেরই চকু এখপুণ হইয়। উঠে। আখনও ইন্জস্ত হঃ 


নদীয়া-কাহিনী। ১২১ 


বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট কারুকার্যাময় প্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিখা প্রান্তে 
অবশ্টিত চারিটী উচ্চ মৃত্তিকাস্ত,প (যাহার গঠন প্রণালী দেখিলে পূর্বে 
শত্রু সৈস্ভের গতিবিধি পর্যালোচনার নিমিত্ব স্বাপিত বলিয়া অনুমিত হয়) 
এবং অসংখা পুক্ষরিণী, বিশেষ5ঃ, শোকাবহ স্ৃতি বিজড়িত রাজান্তঃপুর 
সংলগ্র স্থবিস্তীর্ণ সরোবর শ্বতই প্রাণের অন্তস্তলে একট! বিষাদের চিত্র 
অন্কিত করে*। 

রাজ] দেবপাল সন্বন্ধে নানাবিধ কিশখবদ্তী প্রচলিত আছে; তাহাদের 
মধ্যে কতটুকু এতিহাসিক সতা নিষ্টিত আছে তাহা! অবধারণ কর] স্থৃকঠিন। 
বছ অনুলন্ধানেও আমরা এ বিষয়ে কোন স্থির দিদ্ধাস্তে উপনীত হইতে 
পারি নাই। সম্কবি ভারতচন্দ্র তাভার স্ুপ্রসিদ্ধ অনদামঙল গ্রন্থে মান- 
সিংহের আখ্যারিকার মধ্যে ন্বর্গগমনোদ্যত ভবাননদ মজুমদারের সহিত 
দেবী অন্নদদার কথপোক্থনচ্ছলে নবদীপ রাপ্পবংশের যে ভবিষ্যচিত্র 'স্কিত 
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করিয়াছেন অর্থাৎ বাঁজপেমী মহারাজ রাজন বাহাঁছুর কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে 
রাজসভায় বসিয়া ভারতচন্দ্র নদীয়া! রাজবংশের যে অতীত কাহিনী 
দেবীর মুখ হইতে ভবিষ্যৎ বাণীবনূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেব- 
গ্রামের রাঁজবংশ সম্বন্ধে নিয়লিখিত কতিপয় পংক্তি পরিদৃষ্ট হয়। এ ছত্র 
কয়েকটা হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে দেবপালবংশ ধ্বংস হইলে তাহাদের 
বিশাল সম্পত্তি, কি সুত্রে জানি না, ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা 
রাঘবের অধিকারভূক্ত হয়। যথা 

«গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর। 

রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর ॥ 

দেগায় আছিল রাজ! দেপাল কুমার। 

পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥ 

আমা; কপটে তার হয়েছে নিধন। 

রাঘবেরে দিব আমি তার রাঁজ্যধন ॥* 

ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্রেট রেলওয়ের চাঁকদহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব 
মুখে যাইলে কামালপুর নামে একথানি গ্রাম দেখিতে পাওয়। যায়। এ 
গ্রাম প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে বিশেষ সমুদ্ধিশালী ছিল। বহু ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত 
এখানে বাস করিতেন; সেল্রন্ত অনেকে এখনও ইহাকে ভট্টাচাধ্য কামালপুরও 
বলিয়া থাকেন। স্থপ্রসিদ্ধ বনমালী বিদ্যানাগর মহাশয় এই স্থানে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিয়দ,র 
অগ্রসর হইলে স্বচ্ছদমলিল খলমিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়) এই বিলের 
নিকট সরাবপুর নামে একথানি ক্ষুদ্র গ্রাষ বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের 
মধ্যস্থিত ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে যে মৃত্তিকা প্রথিত হুম্তপরিমিত 
লিঙ্গমৃত্তি দুষ্ট হুয় উহাই সাধারণতঃ পোড়া মহেশ্বর নামে খ্যাত। ভগ্নাবশেষ 
মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্বস্থিত মৃত্তিকাস্ত,পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
উহা! যে পুর্বে ইষ্কনির্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর বেষ্টিভ সমৃদ্ধশালী 
দেবালয় ছিল তাহা ম্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেই স্তুপ সকল এক্ষণে 
জগ্গলাকীণ ও শ্বাপদ স্কুল হুইয়। পাড়য়াছে। 
কঁথত আছে এ স্থানের অবস্থ। হীন হইয়। পড়িলে একদা এক লোভী 
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সন্নাসী এই পাঁষাণময় লিঙ্গমুর্তির মন্তকদেশে একখানি ম্পর্শমণি লুঙ্কায়িত 
আছে জানিতে পারিয়া! এই শিবমন্দিরে আসির়! বাস করিতে থাকে । 
এক দিন এ কপটাচারী ভাবিল যদি চতুদ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়! ও 
লিঙমূর্তি উত্তপ্ত কর! যায়, তবে এ মণি মন্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে 
কিন্ত পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমূর্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান 
ফরেন সেই আশঙ্কায় এক চাতুরী অবলম্বন করিল। সে বহু কাঠ সংগ্রহ 
করিয়া এ মন্দিরে সঞ্চয় করিল এবং উপধু্ণপর্রি কয়েক রাত্রি ভীষণ অগ্সি 
গ্রজলিত করিয়! স্বয়ং এ অগ্নিকুগ্ডমধ্যে উপবেশন পূর্বক “কে কোথা 
আছ গ্রামবাসি! দেখ পামর সন্ালী আমাক দগ্ধ করিতেছে ইত্যাদি 
আর্তনাদ করিতে থাকে । গ্রামবাসীগণ প্রথম প্রথম কয়েক রাত্রি এ 
ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া মন্দিরে আগমন করিয়াছিল) কিন্তু প্রত্যহ 
সন্নযাসীকে এইরূপ চিৎকার করিতে গুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদগ্রস্থ স্থির 
করিয়া! আর কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না। এক দিন উ্ীসন্গাসী 
লিঙ্মৃণ্তির চতুর্দিকে স্তুপাকারে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অসি প্রদান করিল। 
কিয়ৎক্ষণ পরে যখন অগ্থি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমূর্তি হইতে 
ভয়ঙ্কর শব্ধ বিনির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবামীগণ উহ উন্মাদ গ্রস্ত 
সন্যামীরই কার্ধ্য বিবেচনাপ্দ সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনিল না, সন্নযাসীর 
এই পৈশাচিক কার্ষেয বাধা 'দ্রিতে কেহই অগ্রপর হইল ন1। দেখিতে 
দেখিতে সেই উজ্জলমণি পাষাণ মুত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। দুরে নিপতিত 
হইল। এতদিনে সন্নযানীর মনস্কামন! পূর্ণ হইল। সেই অমূল্য নিধি ঝুলির 
মধ্যে লুকায়িত বাখিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান 
করিম দেবগ্রামে উপস্থিত হইল। তখন দেবগ্রামে বহু কুস্তকারের বাস 
ছিল। সন্ন্যাসী এ গ্রামে উপস্থিত হুইয়! দেবপাল নাঁমক একজন কুস্তকাঁরের 
গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটী এ কুস্তকাঁরের কুটার প্রান্তে ঝুলাইয়। রাখিয়া 
নানার্থ গমন করিল। তথন বর্ষাকাল--হঠাৎ এক পশলা! বৃষ্টি হওয়ায় 
কুম্তকারের জীর্ণ চাল হইতে জল পড়িয়! এ ঝুলিটা সিক্ত হইত্ডে লাগিল এবং 
স্পর্শমণি সংস্পর্শে এ জলধার। অপুর্ব গুণ গ্রণ্ত হুইয়! গৃৃস্থিত যে কোন 
ধাতবপদার্থের মংস্পর্শে আাদিতে লাগিল ত্বাহাই সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইপ। এই. 
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ঘসতাঢুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়। কুম্তকাঁর যত্পরোনাস্ঠি নিস্মিত হইল এবং 
সাগাহে সন্্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার ঝুপ্টা অনুপন্ধান করায় পেই মুলা 
নিধি প্রাপ্ত হইল এনং এক নিভৃত স্থানে উভা লুকাধিত রাখিয়া পুনবায 
শ্বকার্য্ে মনোনিবেশ করিল। সন্ন্যাসী ম্নানাস্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিল 
যে তাহার এন্ত কষ্টের এত সাধনাব ধন জ্মপহন তইয়াঁছে। তখন লে 
আকুলপ্রাণে দেবপালের শ্রণাঁপর হইয়া! মণি পপ্রত্যরপণের নিমিত্ত সকাতরে 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া এক বৃহৎ 
শজ্ঞ আরম্ভ করিয়! এই বলিগ্স পূর্ণাহুতি দিল, “ধেন এ মহামণিই দেবপালের 
অর্ধবনাশের মূল হয়-_-আর যেন অচিরাৎ সে নির্বংশ হয়_-ও সেই গ্রামে যেন 
কথন কোন কুস্তকাঁর আসিয়। বাঁস না করে-করিলে সেও যেন সবংশে 
নিবরংশ হর।” দেবপাল সেই স্পর্ণযণির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী 
হইয়া! উঠিলেন এবং নিজ বাসগ্রাম অধিকার করিয়া ইন্ত্রপুরী সদৃশ প্রাসাদ ও 
মন্দিরাদ্ি নিন্দা এবং সুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়া! স্বীর নামে এ 
গ্রামের পদেবগ্রাম” নাম করণ করিলেন। ক্রমে এ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরেন্ব 
আকার ধারণ করিল এবং দেবপাল একজন ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারী 


হুইয়] উঠিলেন। 
শ্কুমুদনাথ লিক । 


ঘ্বারকার পথে । 


(৩) 
গাড়ী আবার ছুটিল। ভড়ৌচ হইতে খানিকটা পিছাইয়া আমির! 
ন্ট পথ অবলম্বন করিয়া ভর্ধশ্বাসে ছুটিল। মধ্যে মধ্যে ছুই একটী বড় 
ট্রেসনে নামিয়! এদিক ওদিক দেখিতেছি। চিরদিন যে ভাটিয়া সুন্দরীর রূপ- 
লাবণ্যের কথ! শুনিয়। আসিতেছি আজি সেই ভাটিয়া রমশীর ছুই একটা 
নয়নপথের পথিক হুইতেছে। ধুনার ধূমে পাকান মর্ভমান রম্তার রং 
্বখিয়্াছেনস্সেইন্ষপ গৌরবর্ণ) দুধে আপতার অভাব-.গড়ন পিটন ত 
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দেখিবার উপাক্ধ নাই। চাহিয়া! চাহিয়া! দেখাও ত ভদ্র রীতির বিরুদ্ধ। 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনেকগুলি অপরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখিদ্না তাছা- 
দিগকে দেখিতে গিয়া সহনা নিমেষকাল যে দৃষ্টি পড়িয়াছিল তাহারই 
ফল এর টুকু । পাঠক পাঠিক1 "মামাকে যাফ করিবেন তবে সাহিত্য সেবক 
সাহিত্য সংসারে নূহন দ্রব্য আনিতে পারগ। আমার সাফাই না হক 
এ পর্যন্ত । বোধ হয় ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই । অলম্কাঁরের মধ্যে 
মুক্তার ছড়াছড়ি__নানা আকারের নানাবিধ মুন্তাঁ। সে যাহাহৌক বাঙ্গালী 
বাবুদের মধ্যে এক জন পরিচিন্ত বাঙ্গালী দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাক 
সঙ্গে দ্বারকা যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, সব ঠিকঠাক হইয়। গেল, এমন 
সসয় হঠাৎ বরদ1 প্রেসনে গাড়ী থামিলে-তিনি বলিলেন বন্ধুবর্ণের অনু- 
রোধে তিনি দ্বারকা যাইতে অপারগ। মি লাভের সব আশা ফরাইল। 

বরদা ছ্েসনে গাড়ী পৌছিবার পুর্ব হইতেই আমরা দুর হইতে একটা 
কলস_পিতল কি স্ুবণের জানি না-দেখিতে পাইতেছিপাম, সুরধ্যকিরণে 
কলসটী ঝক্‌ ঝকু ঝলসিতেছিল। লোকমুখে শুনিলাম বরদারাজ গুইকুমারের' 
রাজবাটীর গুশ্বজের কলস। তখন বুঝিণাম কলসটী পিতলের নহে নুবর্ণের 
হইবে। থে সকল বাঙ্গালী বরদা রান্য দর্শন বাভ্রমণ করিতে আদিধা- 
ছিলেন, তাহার] দলে দলে নামিম্না গেলেন। গাড়াতে বাঙ্গালীর মধ্ে' 
আমর! ছুই মুও্তি রহিয়্! গেলাম । মনকে প্রবোধ দিলান দে অশ্রে দ্বারক! 
দ্শন পরে অন্ত কণা-_-মামি এখন ভীর্ঘযাঞা কারণেছি, আমি এখন 
ভবঘুবের মত-_যাহ] হচ্ছ! তাই করিতে পারিব না। 

ক্রমে গাড়ী আপিয়া আমেদাবাদ সহরে পঁহছিপ, আমাদিগকে এই 
প্লাঁনে গাড়ী বদল করিতে হইওব। সুতরাং নামিয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম । 
আমেদাবাদ সহর প্রকাণ্ড সহর। আর এই সহরের চতুর্দিকে প্রাচীর। 
সহরে গ্রবেশ করিতে হইলে গেট দিয়া যাইতে হয় । শুনিলাম ১৬ গেট 
আনে । নব্বন্টটা কাপড়ের কল আছে--সব দেশী লোকের হাতে। গুক্গরাটে 
গ্রবেশ করিয়া জবধি রেলের ছুই ধারে যেক্রমাগত তুলার চাষ দেখিয়া 
আমিতছিলাম আ।র প্রান প্রতি রেল ষ্টেননের নিকট একটা করিয়া তুলার 
কল (০9৮০০ 0011) দেথর়1 আিতেছিলাম- এতক্ষণে এই ৯ত্টী কলেজ 
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কথা শুনিয়া! তাঁহার মন্দ্ধ বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম এ অঞ্চলের লোকে 
ব্গবাসীর মত বাঁক্বীর নহে, ইহার বর্মবীর। একজন ব্যারিষ্টারের 
মুন্সী তাহার সাহেব অর্থাৎ ব্যারিষ্টারকে লইতে আসিয়াছিলেন। তিনি 
টেণে বোম্বাই হইতে আসিবেন। মুন্সীজীর মুখে সহরের অনেক সংবাদই 
শুনিলাম। তিনি সহর দেখিবার জন্ত নিতান্ত জিদ করিতে লাগিলেন। 
আমি কিছুতেই রাজি হইলাম ন1। দ্বারকানাথকে স্মরণ করিয়া সহরের 
মায়া কাটাইলাম। যাহাহৌক বলিয়া রাখি এই একটী সহরে ৯জন্‌ 
ব্যারিষ্টার আছেন। সহর্টী একট প্রকাণ্ড সহর আকারেও বটে ভাবীত্বেও 
বটে, বহু লোক বাঁস করে-বিদেশীর সংখ্যাই বেশী । সছর সব বিলাতী 
ভাবাপন্ন। দ্রালাল, ঠিকাদার, কমিশন এজেন্ট বা আড়তদার, এজেন্ট, 
সব. এজেন্ট, সওদাগর ইত্যাদি ইত্যাদিতে সহর একেবারে পরিপুর্ণ। যেখানে 
কান পাত ব্যবসা বাণিজ্য ছাঁড়। কথা বার্ড! নাই। আমাদের দেশে বমিয় 

"কৃষ]” মিলের নাম শুনিয়াছি। এক সময় কৃষ্ণ। মিল না থাকিলে বাঙ্গা- 
লীর স্বদেশী বয়কট ব্রত নিশ্চয়ই ভর্গ হইত। কৃষ্ণ! মিল, ভগবতী মিল, 
বোঘ্বাই গ্রভূতি সহরের অন্তঠান্ঠ মিল আমাদিগকে সাহাঁষ্য করিয়াছিলেন 
বলিয়! যথেষ্ট ধন্তবাদ পাইয়াছেন ও লৌহসিন্দুক সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় 
পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এত লাভের পর এত দেখিয়া শুনিয়া 
আমর! কেবল একটা মাত্র মিল পবঙ্গলন্দ্রী” স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছি 

উপেক্ত্রনাথ সেন দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়গণের স্তান প্রত্যেক বাঙ্গালী 
নর নারীর হৃদয় শতদলে। সে যাহা হৌক একটী মিল বাঙ্গালী খুলিয়াছেন 
বটে, কিন্তু বাঙ্গালী ০০0৮০002011] তুঙ্গার কল অর্থাৎ তুলার বীচি বাহির 
দাড় পেঁজ1 পরিক্ষার করণ গাঁইট বাধা এই সব কাধ্যের জন্য এদেশে 
এখনও রীতিমত তুলার চাষও আরম্ভ হয় নাই ও তুলার কল একটীও 
প্রতিচিত হুইয়াছে বলিম্ন! আমর! জানি না। বি, এন, আর রেলের মেলে 
কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়! গাড়ীতে 'এক রাত্রি যাপন করিয়। গ্রাতঃ- 
কালে ছুই ধারে মুখ বাড়াইলেই এই তুলার কল দেখিতে পাওয়া যায়। 
তবে বিলাসপুর কাষ্তী, নাগপুর এ সব স্বানেত এরূপ কল ছাইয়! 
ফেলিঘছে। তুলার চাষ ন! হইলে এরূপ কলের প্রয়োগ্গনীপ্নত1 বুঝ! যাইকে' 
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না তাহ! আমর! বুঝি। বালাকালে দেখিয়াছি গ্রতোক লোকের বাটাতে 
কাপামের গাছ। উঠানে-_পাদাড়ে আশে পাশে যেখানে সেখানে সকলেরই 
কাপান গাছ ছিল। গাছ না থাকিলে কাপড় হইবে কোথা হইতে ? 
সকলেইত আর দিগম্বর সাজিতে পারে না, সকলেই ত আর দিগস্বর 
হইবার অধিকারী নহে। পিতামহী কাটিতেন সৃতা--হুটী বাড়ীতে হইত 
আমাদের অর্থাৎ ছেলেদের কাপড় পমুচেন” আর কর্তাদের জন্ত হইত 
*তেতেন* মিহি সুতার কাপড়। বিধবার! মুচেন পরিতেন সধবার! 
অপর দিকে আবার ত্েতেন পরিতেন। ভাল চাওত কাঁপাসের চাষ 
কর, এক ন। পার দল বাধ, কোম্পানী কর সেয়ার খোল। কেন করলার 
ব্যবসা ত বেশ চালাইতেছ_-আবেগে অনেক বার্‌ কথা লিখিয়া ফেপিলাম, 
এটী আমার রোগ, দোষ, কিন্তু কেছ কেহ বলেন ওটী প্বিদ্যার" গুণ-_ 
গুণ হয়ে দোষ হল- বিদ্যার বিদ্যায় । 

আজ কাল ভয়ে দেশের বন্ধু বলিয়! অনেকে পরিচয় দেওয়া বন করিয়া- 
ছেন। আমি কিন্ত আবগ্তকীয় কথ। সব বলিব-__শক্র হই বন্ধু হই আপ- 
নার] দেখিয়া লইবেন। কি মুটের অত্যাচার!!! সেত মোর দেশের 
লোক-_-এখানে তাঁর নাম “মজুর”-_সার! গুজরাটে সে “মজুর, কিন্ত বড়ই 
অত্যাচার। যাহা সেখানে আধ আনায় হয়, এখানে তাহা চারি আনা, 
সিকি ছাড়া কথা নাই মোট নামাইল-পসিকি দাও আবার তুপিবে_ 
সিকি দাঁও, নৃত্তন গাড়ীতে উঠিয্না এমনই একট। মজুরের সঙ্গে আমার 
ঝগড়া বাধিলঃ তুমুল। আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া! কথ! কহিলেন 
যে ব্যক্তি তিনি সুরত সহরে কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলেন--ফিরিতেছেন। 
ইংরেজী জানেন। তিনি যাইবেন বড়বান্‌ সহরে (ড/5080 লোকে 
উচ্চতরণ করেন যেন ঠিক বর্ধমান) তিনি যখন আমার পক্ষ অবলঘ্বন 
করিয়। মোটের কথ! তুলিলেন তখন মুটিয়! ইংরেজী ঝাড়িতে লাগিল॥ 
বুঝিলাম আধ আধ লেখা পড়া জানা লোক অথচ ফাঁলসে! অহংকার নাই, 
ট্টেসনে মজুরের কাজে পরিশ্রম নাই অথচ বেশ ছুপয়ন! উপার আছে 
দেখিয়| এ পন্থা অবলম্বন করিম্াছে। ধখন আইনের কথ! উঠিল তখন__ 
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মিনতিস্চক স্বরে বলিলেন, “বাবু বড় লোক কিছু নিচ্চি__মাঁপনি আইনের 
কথ| ছাড়,ন না”। এই বলিয়৷ উদরে হাত বুলাইল। তখন সেই ব্যক্তি 
আমাকে বলিলেন ইহার পর আর তর্ক চলে না। 

সেই ব্যক্তির সহিত আলাপ হইলে পরম পরিতুষ্ট হইলাম_-কংগ্রেস ও 
্বদেশীর কথা উঠিল দেখিলাম তরঙ্গ বেশ লাগিয়াছে। আমার পাশের 
গাড়ীতে একটী স্ত্রীলোক ছিল। তাহাকে কি বলিয়! বর্ণনা করিব? আমেজান 
(£729207 ), তাড়কা, কুস্তীনশী, না নবীন তপস্বিনীর জগদখয!। ঝাড়! 
৬ ফিট আর তার উপর মোটা। ভদ্রলোকটা স্ত্রীলোকটীকে দেখাইয়! 
ঝলিলেন-__“দেখুন ইহার! স্বামী স্ত্রী। (দেখিলাম যেমন দেব তেমনি 
দেখী__বেশ সাওস্ত বটে।) ইহার! যেষ-পাপক। অনেক সময়ে এই সকল 
স্ীলোককে এক! বাঘের সঙ্গে লড়িতে হয়। প্রায়ই বাঘ পরাজিত হয়। 
ইহাদের হাতে যদ্দি একটা লাঠি বা কুঠার রহিল ত বাঘের আর নিশার 
নাই। ইহাদের বল বীর্ধ্য সাহস, প্রত্াতপন্নমতিত্বের কথা সকলেই জানে । 
ইংরেজও জানে । আপনারা জানেন না।* 

ইহারই মুখে গীর্ণার পাহাড়ের বিবরণ, গ্রন্াঁসের বিবরণ, পোর 
বন্দরের ও দ্বারকার বিবরণ জ্ঞাত হইলাম। মুখে মুখে টাইমটেবেল বিয়া 
দিলেন। এদেশের লোক বেশ সহদয়, আমাকে বিশ্রাম করিবার জন্তু 
ভর্থাৎ শয়ন করিবার জন্য গাড়ীর সকলেই অনুরোধ করিলেন ও স্থান 
পরিক্ষার করিয়! দ্িলেন। বলিলেন যথাসময়ে আমাকে তৃপিয় দিবেন। 
সঙ্গদয়তার কথ! যখন উঠিয়াছে-_-তখন একটা বড় কথা না বলিক্! থাকিতে 
পারিতেছি না। আমেদাবাঁদ সহরে আছেন শ্্রীবুক্ত অন্বালাল শেখরলাল। 
ইনি বরদা রাজ্যে চীফ জষ্টিল ছিপেন। ইহার উপাধি “দেওয়ান বাহাদুর ।” 
ইনি ৩০ জন বাঙ্গালীকে নিজ খরচায় আমেদাবাদ সহরে রাখিয়া কল 
কারখান! সগ্বন্ধে শিক্ষা দান করিতেছেন। এই সকল বাঙ্গালী ছাত্র কল 
সম্বন্ধে জুতা সেলাই চণ্তীপাঠ পধ্যন্ত সমস্ত অবশ্তাজ্ঞাতব্য সকল কথাই শিক্ষা 
করিবেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দেশে ফিপ্িতে পারিবেন বা ইচ্ছা 
করিলে তগা কার্ধ্য করিতে পারিবেন। উপযুক্ত বেতন পাইবেন, বলাই 
বাহুল।, দেওয়ান বাহাদুর এক বখলর ৩০টা ছাত্র লইকা ক্ষান্ত হুন নাই, 
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ঘছর বছর কয়েক বংসর লইয়াছিলেন। এখন ছাত্র লওয়া বন্দ আছে, 
ইহাদের একটা হেস্তনেস্ত হইলে তবে নূতন চাত্র লইবার বন্দোবস্ত হইবে। 
দেওয়ান বাহাছুব অগ্থাণালের হৃদয়ট! বড় উদার। ইনি কংগ্রেসের একজন 
বড় গাণ্ডা, এরূপ লোক থাকায় কংগ্রেস মহিমান্বিত তাহাতে অগুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 

আবার গাড়ী চলিয়াছে। এ রেল ছোট রেল, মিটার গেজ। যাহার! 
প্রশস্ত পথের রেলে চাঁপিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এ ছোট রেল বড়ই কষ্টকর 
কিন্ধ উপায়াভাবে বড় ছোট সকলকেই এই পন্থ। অবলম্বন করিতে হইতেছে। 
যাহারা মাঁলগাঁড়ীর ব্রেকভানে কখনও ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারা কষ্টের 
অনেকট। উপলব্ধি করিতে পারিবেন--হেচক! টানে প্রাণ বাহির। ধাহার! 
বঙ্গদেশ হইতে একেবারে দ্বারকা আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহার। রাক্ষ- 
পুতান! মালব রেলওয়ে হইয়া একেবারে আমেদাবার্দে আমিবেন। যাহ! 
হোৌক মধ্য রাত্রিতে আমরা বঝড়বন্‌ ষ্েসনে আসিয়া! উপস্থিত হইলাম । 
এখানে আবার গাড়ী বদদল। পরিচিত বন্ধুটা বিদায় লইয়া চলিয়৷ গেলেন। 
আমরাও মোট মোটারী লইয়। আবার গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। সেই 
মিটারগেজ রেল নুতরাং ভান! খোল! হইতে অগ্নিতে গমন--কিস্ত 
এ গাড়ীতে উঠিয়া বড় আনন্দ হইল। গাড়ীগুদ্ধ লোক সাধু, একটা কাবুলী 
দ্পতী ছাড়া আর আমর! ছাড়া। আরও একজন ছাড়া জুনাগড়ের 
নবাবের পুলিসের একজন কর্চারী। সাধুগণকে জিজ্ঞাসার জানিলাম 
আপাতত তাহারা সকলেই দ্বারক1 চলিয়াছেন, তার পর সেখান হইতে 
কেহ কচ্ছ মাণুবী যাইবেন, কেহ হিংলাজ (হিন্ুল1) যাইবার জন্ত করাচী 
যাইবেন। করাচী হইতে ১২৫ ক্রোশ উট-সওয়ারে যাইতে হয়। কেহ 
বলিলেন যাইবেন নারায়ণ সরোবর । নারায়ণ সপ়্োবর এথানে--এই 
প্রদেশে, শুনিয়া প্রাণে বড় সুখ হইল, তখন মানস চক্ষে চারিটা সরোবর 
একবার দেখিয়া! লইলাম। প্রথমটা হইতেছে মানস সরোবর-_হিমালরের 
উত্তরাংশে তিব্বত প্রদেশে । দ্বিতীয়টা বিশ্ু সরোবর--উড়িয্যায় ভূবনেশ্বরের 
নিকট। তার পর পম্প! সরোবর। নাসিক হইতে যাইতে হুয়। ইহারই 
নিকট গঙ্গাপুরে গোদাবরীর উৎপত্তি স্বানে ৭টা জলপ্রপাত আছে। ভব- 
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ভূতির উত্তররামচরিতে-__রামচন্দ্রের মুখে এই পম্প। সরোবরের যথেষ্ট 
সুখ্যাতি আছে। রানচন্দ্র তখন সীতাকে অন্বেষণ করিতেছেন । চক্ষু 
হইতে একটা অশ্রধার1 বহিয়! গিয়াছে আর একটা নূতন অশ্রধার!1 প্রবাহিত 
হইবার পূর্বে মৃহুর্তমাত্র কালে রামচন্দ্র এই পম্পার শোভ! দর্শন করিয়! 
মোহিত হুইয়াছিলেন। তার পর চতুর্থটী হইতেছে নারায়ণ সরোবর-_ 
এই ভূজ প্রদেশে । ভূঞ্জনগর হইতে ৩ দিন ক্রমাগত গো-শকটে যাইতে 
হয়। 

আমদের গাড়ীতে আরও একটা আশ্চর্ধ্য ব্যাপার দেখিলাম, একজন 
অন্ধ ৬দ্বারকা যাইতেছেন। জিজ্ঞাস] করিয়া জানিলাম তিনি হাইদরাবাদ 
হইতে আসিতেছেন_পাঠক মহাশয় ব্যাপার বুঝুন! আমাদের নিজের 
উপর একট! ঘ্বণী হইল । 

শেষ রাত্রিতে একটু বেশ শীত বোধ হইল। সুরত সহরে আদৌ 
শীত ছিল না। ভোরের সময় আমরা ঢোলা জংসনে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলাম। এখানে আবার গাড়ী বদল। নুতন গাড়ী লাগিয়াই ছিল। 
মোট-ঘাট সেই গাড়ীতে রাখিয়া আমর! প্রাতঃকৃত্য সারিলাম। হিন্দু 
ব্রাঙ্গণ তপ্ত চা বিক্রয় করিতেছে। তন্রপ মুসলমানে বিক্রযন করিতেছে। 
আর সাহেবদের জন্ত হোটেল ও চার ব্যবস্থাত আছেই। এখানে একটা 
নুতন দৃশ্ত দেখিলাম। অর্থাৎ তিনটা হোটেল-_-একটী সাহেবদের, একটা 
সুসলমানদের আর একটা হিন্দুদের। ব্রাঙ্গণের রান্না! ভাত ডাল তরকারি 
মান করিয়। তপ্ত তপ্ত থাইয়। লইতে পারেন। ভাল ব্রাহ্মণ সারম্বত ব্রাহ্মণ। 
আর একটা নূতনত্ব এখন হইতে আরস্ত হইল পবন-চরকীতে কৃপ হইতে 
জল তোল!। সুতরাং ছ্রেসনে জলের কল আছে। 
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ই৬শে নৈোঠ সোমবার সকাল ৬টার সময় আমাদের গাড়ী শিলিগুতি 
সনে আসিল । এখানে নামিয়! 70270৩01170 [7170215021) [২৪1]গ89র গাড়ীতে 
চড়িলাম। গাড়ীগুলি খুব ছোট । কতকট। হাবড়। আমতা বেলের মত । 
প্রতি গাড়ীতে ৫৬ জন বপিতে পারে; কিন্তু লেখা আছে “আট জন্‌ 
বসিবে।* গাড়ী বেশ জোরে চলিতে লাগিল। ষ্রেসনের নিকটে অনেক 
কদম গাছ আছে। তাহাতে অনেক ফুল ফুটিয়। রহিয়াছে । রেলের ধাৰে 
শাল প্রভৃতি নানা গাছ দেখিতে পাওয়া গেল। গাছগুলি গ্রায় 81৫ তোলা 
হুইটবে। গাড়ী অধিক অগ্রসর হইলে ছুই ধারে ঘন নিবিড় বন দেখা গেল। 
£07011090 001০5 প্রভৃতির ছবি দেখিলে এই বনের কতকটা ধারণ। কর 
যাইতে পারে। এইবার গাঁড়ী পাহাড়ের উপর দিয়! চলিতে লাগিল। 
চাঁরি ধারে পাহাড়, একটুও মমতল ভূমি নাই। ছ্েঁসনগুলি পাহাড়ের 
গায়ে। দুর হইতে অনেক উপরে ছ্রেসন দেখ যায়। গাড়ী ঘুরিতে ঘুরিতে 
উপরে উঠিতে লাগিল। প্রায়ই আকিয়! বাকিয়! গাড়ী চলিতে লাগিল। 
পাহাড়ের উপর দিয়া, অরণ্যের ভিতর দিয়! গাড়ী বুহৎ অক্গর সর্পের 
সায় উঠিতেছে। পাঁছাড়ের মধ্যে মধ্যে বরণ । স্থানে স্থানে গাড়ী ঝরণ। 
হইতে জল লইতে লাগিল। রেলের ছুই পার্থের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অতি 
মনোরম। এ দৃহ্ট না! দেখিলে ভাল করিয়! বুঝা যায় না। কতকগুলি 
বৃক্ষে সুন্দর পরস্ফ,টিত পুষ্প দেখা গেল। এ দেশের সকল বাড়ীই পাহাড়ের 
গায়ে। কোন ছুইটী বাড়ী এক সমতলে নাই। এক এক সময় গাড়ী 
কোথ। দিয়া কোথায় আসিল দেখিতে পাঁওয়া যাইতেছিল। এক স্থানে, 
বেল প্রায় গোল হইয়া গিয্লাছে। গার্ডগাড়ী যখন নীচে, তখন এঞ্জিন 
ঠিক তাহার উপরের একটী পুলের উপর। 

গাড়ী ক্রমে কারসিয়ং আদফ্লিল। আমরা এখানে নামিলাম। &্েসনে 
সাহেবদের হোটেল আছে। এদেশে স্ত্রীলোকেরা মোট বছে। তাহাদের 
নিকট খানিকটা! 'নেম়্ার' ও তাহার ছুই মুখে বাধা একটা দৃী থাকে। 
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কাভার কপাঁলে সেই নেয়ার? দিয়া পিঠের উপর জিনিসপত্র ফেলিয়া, সেই 
গড়িতে আটকাইয়! অনায়াসে লইয়া যায়। ইহার! খুব ভারি দ্রবযও 
এইরূপে লইয়! যায়। হিন্দি অল্প বুঝে, পুরুষের! ইহাদের অপেক্ষা ভাল 
রাঝ ও বেশ বলিতে পারে । ইহাদের অনেকেরই রং ফর্শা। সকলেরই 
নাক বসান। ঘাগর। পরে, জামা গায়ে দেয়, হাত বাহিরে বাখিয়া জামার 
উপর একট! কাপড় বাধে, মাথায় একটা পুরু কাপড় দিয়! তাহ! পিঠের 
দিকে ঝুলাইয়৷ দেয়। ইহাদের সকলেরই খালি পা। পুকষেবা কোউ 
পেণ্টলুন পরে, মাথায় টুপি দেয়। ইহাদেরও অনেকের পা থাগি থাকে। 
ইহারাও স্ত্রীলোকদিগের ম্যায় মোট বহে। এখানকার বাঁড়ীগুলি কাঠ, 
পাথর, টিন ও কাচ দিয়া নির্মিত । ্সনেকগুলি বাড়ীর দেওয়াল কতকট! 
পাথরের, বাকি অংশ কাঠের । জানালা কাচের ও কাঁঠের। সকল বাড়ীর 
ছাতে টিন মারা। এখানে বাড়ী তৈয়ার করিতে অনেক খরচ পড়ে। 
কতকগুলি নানাপ্রকার বিলাতি দ্রবোর দোকান আছে । তরকারী প্রভৃতি 
অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য শিলিগুড়ি হইতে আনাইতে হয় । একখানি 
ধহিদ্দুষ্থানী মযরার দোকান আছে। খাদাদ্রন্য আনাইতে অনেক খরচ 
পড়ে । সোমবার আহারাদির পর বেড়াইতে বাহির হইলাম। ষ্েসন 
হইতে [0০স-৮]] নামক একটী পাহাড় উঠিয়।ছে। এই পাহাড়ের গায়ে 
একটা বেশ চওড়া রাস্তা আছে। সেই রাস্তা ধরিয়া! উঠিতে লাগিলাম। 
এ রাস্তা রেলের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। এ দেশের অধিকাংশ 
ঝ্াস্তাই এইরূপ । রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে বাড়ী আছে। এবাম্ত। "গুম, 
হইয়! দার্জিলিঙ্গে গিয়াছে । “গুম ষ্রেসনের পর দার্জিলিং ট্রেসন। প্রায় 
২ মাইল এই রাস্তা ধরিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে গবর্ণমেণ্টের *ট্রেণিং 
কলেজ, ও একটী বাঁলিক। বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টী দেখিতে 
'বেশ সুন্দর! কারসিক়ংএ সাহেব ভিন্ন অন্য কোন জাতির পন্থ বিদ্যালয় 
নাই। এসকল পাহাড়ে বাঘ নাই তবে সাপ থাকা সম্ভব। এখানে 
এক প্রকার ধুতুরা ফুল দেখিতে পাইলাম । সেগুলির গন্ধ মিষ্ট । ফুলগুলি 
লন্বে প্রায় ১ ফুট। পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে চা বাগান দেখিতে পাওয়। 
স্বায়। রেল হইতে অনেক চাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চা গাছের 
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ছোট ছোট ফোপসারিবপ্দি করিয়া বপান। ঝোপগুলির উপরিভাগ গে?প, 
করিয়। ছাট! । 

বৈকালে পুনরায় বেড়াইতে বাহির হুইলাম। কারসিয়ং হইতে রেল 
ষেরান্ত| দিয়া গিয়াছে এবার সেই রাস্ত। দিয়া যাইতে লাগিলাম। এই রাস্তায় 
ট্েপন হইতে অল্পদুরে একটী বড় হোটেল আছে। ইহার নাম 019850007 
7705. গাড়ী এই হোটেলের নিকট থামে । এই হোটেল ছাড়ায়! 
একটু দূরে যাইয়া একটা ছোট ঝরণ! দেখিতে পাইলাম। এই ঝরণাটার 
ভল পাহাড়ের গা হইতে বাহির হইচ্ছেছে) উপর হুইতে পড়িতেছে না। 
শীতকালে, বর্ষাকালে একইভাবে জল পড়িতে থাকে। এই ঝরণার জগ 
এখানকার মধ্যে সর্নাপেক্ষা উপকারী । এখানকার অধিবাসী বাঙ্গাদীর! 
ওষধের মত এজল ব্াবহার করেন। এই ঝরণা দেখিয়া ফিরিয়া আমিলাষ। 
কারসিয়ংএ বাঙ্গালার কয়েকজন মহারাজা ও বড় জমীদারের বাটী আছে), 
কাঁকিনার কুমার মহিন্াারঞজনের রাজভবন সব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মঙ্গলণার 
প্রাতে ষ্টেসন হইতে কাঞ্চনজজ্ব। দেখিন্চে পাইলাম । বেশ পরিষ্কার দেখা 
গেল। ভুযার ধনলিত শিখরে কৃর্ধ্য কিরণ পতিত হইয়। অনিন্দমচণীয় সৌন্দন্য 
প্রকাশ করিতেছিণ। পর্দতের স্থানে স্থানে রৌদ্র পড়ে নাই, সেই স্থানগুলি 
নীলনর্ণ দেখাইতেছিল। ,কাঞ্চনজজ্বার শিখর দেশ কাঞ্চন বরণ ধারখ 
করিয়াছিল । আগঠারাদির পর আবার দার্জিলিং মেলে উঠিলাম। 

গাড়ী ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিল । পরে গুমে আসিয়া পৌছিল। 
গুম সর্বাপেক্ষ। উচ্চ। ইহা সমুদ্র হইতে ৭৪০৭ ফিট উপরে। দার্জিলিং, 
কয়েক শত ফিট নামিয়া যাইতে হয়। দার্জিলিং ষ্েননেব নিকটে [.9আ9, 
15159 99010071010 (লুইস জুবিলি শ্তানিটেরিয়াম্‌) | খআমর। এই শ্যানি- 
টেরিক্সামে থাকিলাম। বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম। রেল রাস্য! 
হইতে উপরে উঠিলে [৫4] (মল) নামক বেড়াইবার স্থান। মলে উঠিধার 
রাস্তায় অনেকগুলি দোকান আছে। সাহেবদের ৮৬1)15990 [81019 % 
প্রভৃতি কয়েকটা বড় দোকান আছে। দোকানগুলির পর [0111 এখানে 
উঠিবার 'ভারও ব্রাস্তা আছে। 0)5৩:৮8510) [1ম নামক পাহড়ের চারি 
ধার (দিয়া 2191] নামক বেড়াইবার রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তার ধা 
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লাট সাহেবের বাটী। উহার নাম 90১, ভিকৃটেরিয়। পার্ক এই 
রাস্তার ধারে । এই পার্কে অনেক সাহেব বৈকালে বেড়াইতে আসেন। 
কাল। গোর] সকলেই এই পার্কে বেড়াইতে পারেন। শনি ও মঙ্গলবারে 
এই পার্কের ভিতর 'ব্যা্ড বাজে । লাট সাহেবের বাড়ীত্র দক্ষিণ পারে 
'একটা বড় “ওক” গাছ আছে। আজ মল বেড়াইন্। ফিরিয়া আমি । পথে 
বৃষ্টি হয়। 'এথানে প্রায়ই এই সময়ে মাঝে মাঝে বুষ্টি হয়। সুর্য ভাল করির! 
দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 

বুধবার প্রাতঃকালে আমর এখানকার 13069221091 021000 ও 11190018 
দেখিতে গেলাম। উচু নিচু জমির উপর এই বাগান। বাঁগানটা দেখিতে 
জতি সুন্দর । এই বাগানের মধো [155007)এ ছুটী ঘর আছে। তাহাতে 
নান! প্রকার প্রজাপতি, সাপ, পাখী ইত্যাদি আছে। বাগানের ভিতর 
একটা কাচের ঘরে নানা প্রকার শ্ুন্দর স্ুনার কুল কুটিয়া আছে। আমর! 
আহারাদির পর লিবং দেখিতে যাই। লিবং এখানকার ইংরাজ- 
সৈনিকর্দের একটী প্রধান আড্ড।। বাজারের উত্তর দিয়া লিবং রোড 
(7.০১076 ০29) গিয়াছে । এই রাস্ত। ধরিয়া বরাবর যাইতে লাগিলাম । 
রাস্তার বামপার্থে কাছারি দেখিতে পাইলাম। আমর! কাছারির ভিতর 
নাই নাই। আরও অধিকদূর অগ্রসর হুইয়! আমাদের দক্ষিণ পার্থখে বালিক।- 
বিদ]ালয় ও গোরস্থান দেখিতে পাইলাম। ইহার পার্থেই বার্চহিল নামে 
একটা পাহাড়। আরও অধিকদূর নগ্রনর ভুইয়া! আমাদের বাম পার্খে 
5. [052075 ০011689 দেখিতে পাইলাম । কলেজবাড়ী পাথরের । দার্জি- 
লিঙ্গের মধ্যে এই বাড়ীটা বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এ কলেজটী সাহেব- 
দের জন্য। ষ্রেসন হইতে এই কলেজটী প্রায় ৩ মাইল। ক্রমে পিবংএ 
আনিয়া পৌছিলাম। রাস্তা হইতে বারিকগুলি অনেক নিক্ে। এখানে 
প্যারেড করিবার জন্য অনেকট! জমি সমতল করা হইয়াছে । এইরূপ বিস্তৃত 
সমতল ভূমি দ্রার্জিলিঙ্গে আর নাই। বারিকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের 
গায়ে। এখানে ভূটিয়াদের নিকট ঘোড়। ভাড়া পাওয়া যায়। বারিক- 
এপলির নিকট আমাদিগকে যাইতে দিলনা । সেইস্থান হইতে অল্পদুরে 
'একটা খুব উচ্চ পাহাড়। তাহার মাথামন ক তকগুলি বাড়ী দেখিতে গাওস। 
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যাঁয়। এইট ভুটিয়া বস্তি। সেখানে শুনিলাম ভুটিয়াবস্তির ভিতর দিয়! যাইলে 
অল্প পথ যাইতে হয়; সময়ও অল্প পাগে। আমরা লিবং রোডে উঠিয়া 
আমিলাম। এই রাস্তা পর্য্যন্ত উঠিতে কষ্ট হয়। এখানে এইরূপ কষ্ট অতি 
অল্লক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরই দূর হয়। আবার উঠিতে লাগিলাম। এবার 
অনেক উচুতে উঠিতে হইল। ক্রমে ভুটিয়াবস্তির ভিতর আসিয়! পড়িলাম। 
আমরা আরও উঠিতে লাগিলাম। ক্রমে 181]এ আসিয়া পেছিলাম। অল্প 
সময়ের মধ্যে আমর ফিরিতে পারিয়াছিলাম। ভুটিয়াবস্তির ভিতর দিয়! 
লিবং যাইয়] লিবং রোড দিয়! ফিরিয়া 'আসিলে কষ্ট হয় ন1। 

বৃহস্পতিবার প্রাতঃক্।লে ষ্টেসনের নিকট আসিয়। কাঞ্চনজজ্বা দেখিতে 
পাইলাম। কারসিয়ং হইতে আরও ভাল করিয়। দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। 
আমরা 005০:৪60% 19] বেড়াইতে যাইলাম। পাহাড়টা অল্পই উচু ॥ 
কুয়াসা না হইলে দার্জিলিং সহর এই পাহাড়ের উপর হইতে বেশ সুন্দর 
দেখায়। দার্জিলিঙ্গে প্রায়ই [1000151) [০ (কুয়াসা) দেখিতে পাওয়। যায়। 
শাদা মেঘ কোন কোন পাহাড়ের গা হইতে উঠিতেছে। সময়ে সময়ে 
শাদ1 মেঘ ও কুয়াসা এত বেশি দেখা দেয় যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় 
না। মনে হয় সম্মুখে ও পার্খে অনন্ত সমুদ্র। সমুদ্র নীল কিন্তু মেঘ শাদ।। 
এই পাহাঁড়কে এ দেশের লোকেরা মহাকাল ডেরা বলে। কথিত আছে 
মহাকাল নামক এক খাঁষি এই পর্বতের একটা গহ্বরের ভিতর দিয়া টিববতে 
গিয়াছিলেন। সেই গহ্বর বা গুহাটী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
পাহাড়ে উঠি্কা একটা বসিবার স্থান আছে। তাহার পাশ দিয়! লোহার 
রেলিং দেওয়া পাথরের সিড়ি নামিয়াছে । অল্প নামিলেই গুহাটী দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে ছক্জপলিঙগ নামে এক শিব 
আছেন। কেহু কেহ বলেন যে এই শিবের নাম হইতে দেশের নাষ 
দার্জিলিদ হইয়াছে । এখানে একটা কাঠের বাক্স আছে। বোধ হয় তাহাতে 
দুরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র আছে। একটী পাহাড়ের মানচিত্র জাছে। কোন্‌ 
পাহাড় কত উচ্চ তাছাও লিখিত আছে । শিবের সম্মুখে কিছু দূরে বৌদ্ধ- 
দিগের একটা চৈত্য আছে। 

বৈকাঁলে আমরা জঙল। পাহাছে বেড়'ইতে যাই। এই পাহাড়ের উপরে 
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গোরাদের বারিক আছে। পাহাড়ে উঠিবার রান্তার পাশ্খে কুচবিহারের 
মহারাজার রাঙ্জভবন দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের উপর হইতে একটা 
রাস্তা গুম পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে । আমর এই রান্ত! ধরিয়! নামিলাম। 
জল! পাহাড়ের উপর হইতে সিঞ্চল পাহাড় দেখিতে পাওয়া গেল। সিঞ্চল 
এখানকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত । আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এই 
পাহাড হইতে “গৌরীশদ্কর+ (7১:93) দেখিতে পাওয়া যায়। শরত্কালে 
সিঞ্চল হইতে সূর্যোদয় একটী দেখিবার জিনিস। আমরা অকৃলাগড বোড 
দিয়া গুমে নামিয়া আসিলাম। গুম হইতে ফিরিক়া আসিতে রাত্রি হইয়া 
গেল। দার্জিলিঙ্গের নিকটে আসিয়া সহরের দীপাব্লী দেখিতে পাওয়] 
গেল। আলোগুলি এখানে ওখানে আকাশের তারার ম্যায় ফুটয়। রহিয়াছে। 
দেখিতে অতি সুন্দর । 

শুক্রবার দিন সকাল হইতে বুষ্টি হয়। সকাল বেড়াউনে যাইতে পারি 
নাই । বৈকালে বাজার হইয়া 1/9])থ যাই। বাজারটী ছোট নয়। 
টেনের নিকটেই বাজার । দেশী ও বিলাতী জিনিসের অনেকগুলি 
দোকান আছে। 1190690 080195 প্রভৃতি দোকানে, এ দেশের লোকেরা 
যে সকল দ্রব্য বিক্রুয়র্থে লইয়। আসে, তাহা ক্রয় করিয়! বিক্রয় করিবার 
জন্য রাখ! হয়। এদেশের লোকেরা নান! প্রকার পশুচন্ধ, ভোজালি, 
মধু, মোট! গায়ের কাপড়, সুন্দর সুন্দর মৃতপ্রজ্জাপতি প্রভৃতি বিক্রয় করি 
বার জন্ত লইয়া! আসে। বাঙ্গালীদের ছুই একটা বড় দোকান আছে। 
তরকারির বাজারে কপি, কলাইশুটি, নান! প্রকার শাক, আলু, এক প্রকার 
পাহাড়ি সিম, কাঁচা আলুবোখার। প্রভৃতি প্রত্যহ বিক্রয় হয়। এখানে 
রবিবারে হাট বসে। কোন জিনিসই কলিকাতা! অপেক্ষা এখানে বেশী স্থুলভে 
পাওয়! ধান না। ভুটিয়ার৷ দুধ বিক্রয় করে। তাহাদের পিঠে একটা 
করি! বড় বাঁশের চোং থাকে, তাহাতেই ছুধ থাকে । বাজারে মুটে ুরিয়! 
বেড়ার়। ইহাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রীলোক । ইহারা কপালে বাশের বোন! 
চওড়। ফিতা দেয় (“নেয়ার” দেয় না) তাহাদের পিঠে এক প্রকার লম্বা ঝুড়ি 
থাকে। এখানকার স্ত্রীলোকের। ছোট ছেলেদের পিঠে বাঁধিয়া! লইয়া যায়। 
ঘাজারে চাল ডাল গ্রভৃতির কতকগুলি দোকান আছে। 
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শনিবার দিন গুমে বেড়াইতে যাই। এখানে ঠ্েসনের নিকট বৌদ্ধ 
ভুটানের একটী মঠ আছে। মঠের আকৃতি মন্দিরের মত নহে, বাড়ির 
মত কিন্তু একটা চূড়া আছে। উপাসনা গুহের স্গুখে বারান্দা । বারান্দার 
বাম দিকে একটা ছোট ঘর। উপাসন! গৃহে ঢকিবার দরজার সম্মুখে বেদী। 
ব্রেদীতে ধাতুনিরশ্শিতি বৌদ্ধমূত্তি। মূর্তির সন্ুথে বৌদ্ধচৈত্য। সেইগুলির 
সনুখে এক সারি প্রদীপ। বার জন পুরোহিত পুক্না করিতেছেন । প্রত্যে- 
কের সম্মুখে পু ণি রাখিবার কাঠের চৌকী। পুঁথিগুলি খুব বড়। সকলে 
এক সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। মাঝে সাঝে এক সঙ্গে তিনবার করিয়। 
হাততালি দিতেছেন। প্রত্যেক পুরোহিতের নিকট কাঠের একটী ক্রিয়। 
ঘটার মত পাত্র মাছে । পাত্রগুলিতে একটী করিয়া নল ও একটা করিয়! 
ছিদ্র আছে। একজন লোক গরম চ। এ পাত্রে ঢালিয়। দিতেছে । পুরো- 
হিতের নল দিয় টানিয়! মাঝে মাঝে চাখাইতেছেন। প্রত্যেক পুরো- 
হিতের হাতে মাল। জড়ান আছে। এক জনের নিকট একটা শাখ আছে। 
মন্দিরে খুব বড় একটা বাসর আছে। বারান্দার বাদ্দিকের ঘরে একটী 
বড় কাঠের চোং আছে। চোংএর উপর দিকে একটী লোহার ডভাগ্ড! আছে। 
চোংটার ছুই মুখই বন্ধ। ইহার নীচে দ্রিকেও লোহার ডাগ্ডা আছে। 
এক জন স্ত্রীলোক দড়ি দিয়! নীচেকার ভাগ! ঘুরাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
চৌংটা ও তাহার মাথার উপরকার ডাও। 'বুরিতেছে। দুইটী ছোট ঘণ্ট। 
ঝোলান আছে। উপরকার ডাগাটী সেই ঘণ্ট। ছুটাতে লাগিতেছে। অতি 
মধুর শব্ধ হইতেছে! বাহিরে একজন লাম! আছেন। তাহার হাতে একটা 
ছোট চোং। তিনি তাহ! ঘুরাইতেছেন । আমরা এই মঠ দেখিয়। দার্জিলিঙ্কে 
ফিরিয়া গেলাম । 

রবিবার দিন সকালে হাট দেখিতে গেলাম। বেলা বাড়িলে হাটে 
বেশী লোক আসে । বাজারের রাস্তার ছুই ধারে হাট বসে। হাটে নানা- 
প্রকার তরকারী, ভোজালি, প্রজাপতি, চ1 কাটিবার ছুরি, ওক ও চাগাছের 
লাঠি, বেতের লাঠি প্রভৃতি বিক্রম হয়। বৈকালে 1০079 99721] 
দেখিতে গেলাম। এই ঝরণাটীকে এ দেশের লোকের 'কাকঝোরা' বলে। 
স্য।নটেরিয়াম হইতে নীচে নামিতে লাগিলাম। পথের ধারে এখানকার 
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1711) 50:০0]. এই বিদালক্সে বাঙ্গালীর! ও এদেশের অধিবাসীরা! পডে। 
এ দেশের অধিবাঁসীর। প্রবেশিক! পরীক্ষা দিতে পারে না। ঝরণার 
নিকটবর্তী স্তানটী অতি নির্জন। প্রকৃতির নিস্তবতা ভেদ কিয়! অনেক 
উপর হইতে ঝরণার জল বেগে পতিত হইতেছে । 

সোমবার বার্চহিল দেখিতে যাইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি বার্চ হিল 
লিবং রোডের ধারে। স্থানটি খুব নির্জন। নাঁন। প্রকার বৃহৎ বুক্ষ এখানে 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিকাংশ বৃক্ষ নান! প্রকার শৈবাল 
আচ্ছাদিত। পাহাঁডের উপরে বেভাইবার রাস্তা আছে। 

এইবার সহরের কথ! কিছু বলিব। সহরে বিদ্যালয়, ওষধালয়, হীঁস- 
পাঁতাঁল, জেল, কাছারি, স্যানিটেরিয়াম্‌, লাট সাহেবের বাড়ী, মন্তারাজা- 
দিগের প্রাসাদ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাডী আছে। সহর হিসাবে দার্জিলিঙগে 
দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। স্বভাবের উপর মন্ুযু যে কি আধিপত্য 
লাভ করিয়াছে ইহাই দেখিবার বিষয়। এখানে সকল রাস্তার আরস্তে 
সাইন বোর্ডে সেই রাশ্তার নাম এবং তাঁহার উপর যে সকল বাড়ী আছে 
সেগুলির নাম লেখ! আছে। সহরের আনেকগুলি ঝরণা অনেক দূর হইতে 
বাধাইতে হইয়াছে । কোন কোন পাহাডের স্থানে স্থানে পাথর দিয় 
বাধাইতে হইয়াছে । এখানে ঘোড।, রিক্স নামক এক প্রকার ঠেলাগাডী, 
ডাপ্তী নামক যান, ভাভ। পাঁওঝা যায়। ডাশ্তীতে একজন লোক বসে। 
তিনজনে ডাণ্ভী কাধে করিয়! লইয়া যাঁয়। 

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্ত অতি মনোরম। অসংখ্য পর্বত, অসংখ্য 
জলপ্রপাত, নাঁন। প্রকার বনস্পতি দেখিলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অসীম 
ক্ষমতা মনুষ্য উপলব্ধি করিতে পারে। এখানে মেঘের খেলা অস্ভুত। 
আমর এক দিনও একটা তারা আকাশে দেখিতে পাই নাই। পূর্ণিমার 
রাত্রে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইপ়াছিলাম; কিন্তু তাহ মেঘমুক্ত নহে। এখানে 
বিছ্বাতের প্রভা দেখিতে পাওয়া যায় না। বজ্র শব্দও শুন! যাঁর ন!। 
সুর্যের মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া গিয়াছিল। স্ৃুর্য্যের উদয় বা অস্ত দেখিতে 
পাই নাই। আকাশে কোন দিনও লাল যেঘ দেখিতে পাই নাই। 

ফিরিবার বেলা, আমর! মঙ্গলবার দিন ১০টার সমন্প গাড়ী চাপিলাম। 
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দার্জিলিং ছ্রেসন ছাড়াইয়া আসিয়া আকাশের গায়ে কাঞ্চনজজ্য! দেখিতে 
পাইলাম। তাহার নীচে ও উপরে মেঘ। কারসিরং টেসন ছাড়াইয়াই 
বহু দুরের শস্তহ্তামল সমতল ভূমি দেখিতে পাইলাম। এ দৃশ্ত অতি হুন্বর। 
অনন্ত বিস্তুত সমুদ্রের সার দেখাইতেছিল। ছুইটা নদী সুক্ম বৌপ্যন্ত্রের 
মত আকিয়। বাকিয়া চলিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নাঁমিতে 
লাগিলাম। বৈকাল ৫টার সময় শিলিগুড়িতে আসিয়া! পৌছিলাম। 
চুচুড়া। শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার 





আমাদের কথা । 


দার্জিলিঙ্গের পথে গুষ্‌ ষ্রেসনের নিকট ভুটিয়াদিগের বৌদ্ধ মঠে, সেদিন 
অপরাহ্নে যখন বৈকালিক স্ব পাঠ শুনিতেছিলায, তখন একটা কথা 
লক্ষ্য করিয়াছিলাম_-বেৌদ্ধ মঠাধারীদ্িগের স্তব গীতির স্থুর এবং তাল 
অনেকটাই ৬ বৈদ্যনাথের নিকটস্থ সীঁওতালদিগের মত। তাঁল-পাহাড়ী- 
দের পটতাল। ম্ুর কি তাহ! ঠিক বলিতে পারিব না,_তবে একজন 
মুসলমান ভিক্ষুক, মঠের বাহিরে, অথচ অতি নিকটে বনমিয়। মুলতানে গঙ্জলের 
মত গাহিতেছিল, ভিতরের বাহিরের স্থরে বিশেষ গরমিল হইতেছিল ন1। 
যাহারা সাওতালের নাচ দেখিয়াছেন, গান শুনিয়াছেন, তাহারা--“কিন্ধিযা 
ঘেন! ঘেন! ঘা, এই বোলে মাদল বাঞিতে ও এইন্দপ তালে সাওতান 
সাওতালনীকে নাচ়িতে গ্রাহিতে শুনিয়াছেন, ম্মরণ করিবেন। প্রার ঠিক 
সেইরূপ তাল ও সুরে বৌদ্ধ পুরোছিতগণ স্মুখস্থ বিরাট গ্রন্থ হইতে স্ব 
পাঠ করিতেছিলেন। কোথায় হিন্দু সভ্যতা! পরিবেষ্টিত সাঁওতাল ভূমি, 
আর কোথায় হিন্দুগ্ানের সীমান্তের তিব্বত প্রান্তের দার্জিলিং গ্রদেশ ? 
তবু শ্থুরে তালে--এত মিল কেন? পাহাড়ের সহিত এই শুর তালের কোন 
সমন্ধ আছে নাকি? বোধ হয় আছে। এই সকল দুর দেশের কথা 
ভাবিতে ভাবিতে, আমি নিকটের কথাও ভাবিতেছি--আমাদের বাঙালির 
ব1 বঙ্গদেশের তাল ব! ছন্দেরও ত বৈশ্যিকত্ব আছে। আছে বৈকি? 
ভাষা বল, গান বল, তাঁপ বল/»ছন্দ বল সকলই দেশ কালপাত্র পইরা" 

৬ ১৮ 
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বনিমের অধীন। অনিগমে, বা অকস্মাৎ কোন কিছুই হয় না। আমাদের 
বাঙ্গালির ভাষায়, গানে, তালে, ছন্দে, আমাদের বাঙ্গালার জল বায়ুর ছাপ 
আছে, বৌদ্ধ যুগের, বা মুসলমান সময়ের, অথব! ইংরেজ অধিকারের ছাপ 
তাছে, আর পাত্রের-বাঙ্গালির-আভিজাতিক ছাপ আছে; এই সমস্ত ছাঁপের 
গুণে ব রীতির ভঙ্গিতে, প্রাকৃতিক বলের তাভনায়, বাগলির ভাষা! গান 
তাল ছন্দ সকলই হইয়াছে । পোঁষধাক পরিচ্ছদ রীতি নীতির কণ। বলিতে ছি 
না) নতুবা & সকলে,যে এন্ধপ ছাপ নাই__-এ কথা কেহ বুঝিবেন না। 

আর বঙ্গ শবে “বাঙ্গাল দেশ--এমনটাও কেহ বুঝিবেন না। বীকুড়া, 
তীরভূমি, বর্ধমান, রঙ্গপুর, দ্রিনাজপুর--এ সকলই বঙ্গদেশ।/ আসামে আমা- 
দেরই অক্ষর ; মিথিলায়ও এক শ্রেণীর মধ্যে এই বঙ্গাক্ষর ১ উড়িষ্যায় ছাদ 
প্ৰতিন্ন হইলে ও__-সেও এক প্রকার বঙ্গাক্ষর; এইরূপ বঙ্গাক্ষর যে সকল 
দেশে প্রচলিত আছে-_সেই সমস্ত ভূখগ্ডকে বঙ্গদেশ বলিতেছি। 

সমগ্র হিন্দুস্থান মধো এই বঙগদেশের এবং এই দেশবাসী বাঙ্গালি জাতির 
ইবশেধিকত্ব, অতি প্রাচীন কাল হইতে শ্বীকৃত আছে। 

নাগর, কাম্নতী প্রভৃতি যে সকল অক্ষর বর্তমান সময়ে গ্রচলিত আছে, 
তাহার মধ্যে বঙ্গাক্ষর অভি প্রাচীন। তন্ত্রের ধ্যানে এই অক্ষরমালারই 
€ত্রিকোশ কুগ্ুলীযুক্ত “ক+ ইত্যাদি) বর্ণনা । নেপাঁলে ১৫০০ বৎসরের 
ক্পুথিতে বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত আছে। 

আলঙ্কারিকের! গৌড়ীয় বলিয়া একটী প্রাচীন রীতির উল্লেখ করেন । 
খই রীতি সমাসবনহুলা বলিয়! প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ প্রকার প্রাকৃতের মধ্যে 
€গৌড়ী বলিয়া একটী ভাষার উল্লেখ আছে। 

কাজউ-বজ+আর-বিিত্ব বহাকাল-হইকে-আকুত | - 

গৌড়ীপ়্ রীতি-__সসাসবহুলা--তবে কি আমর! ন্বগাঁবে বেশী জটাল? 
মা! আড়ম্বর প্রিয় । 

বাঙ্গালার অঙ্গরে কোণ ৰেশী। তবে কি আমরা বেণী খোৌঁচ ভালবাসি ? 
না অক্ষরগুলি নুষ্পষ্ট করিবার জন্ত আমর! অধিকতর কোণী করিয় ছি, 
তবে কি দ্ধামর! সুস্প&ত! ভালবাসি ? 


বজাক্ষর সুস্পষ্ট, লিখিতে সুকর, এবং ধ্যান সঙ্গত বলিয়া বীলকবচের 
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উপযোগী । রাজ! রাধাকান্ত দেব, জগতের জন্ত অভিধান প্রণয়ন করিয়া, 
যে বুদ্ধিতে উহ] বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করেন, এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, যদ্দি 
“সেই বুদ্ধি তাহার পর সময়ের সংগ্রহকার ও প্রকাশকগণের মধ্যে থাঁকিত, 
তাহ! হইলে, ভারতের সর্ধসাধারণের গ্রাহ্য অক্ষরের অন্ত আমাদিগকে 
কোন ভাবনাই ভাবিতে হইত ন1। বঙ্গাক্রের স্তার়ত জয় হইত/ সঞ্ফে 
সভদ-ঠজ1শির-গারক আধিকতর.-বর্ধিত-হুত্ত+ আমরা হেলায় হারাই- 
জাছি, এখনও কত কি হাঁরাইতেছি। 
আমাদের গানের তালের, বা কবিতার ছন্দের যে বৈশেধিকত্ব তাহা ও, 
বোধ হয় আমরা হারাইতে বসিয়াছি। ৰ 
বাঙ্গালির গানের বৈশেধষিকত্তবের বিশেষ পরিচয় বাঙ্গালির কীর্তনালে। 
উড়িষ্যার়, বা আসামে, যে কীর্ভনাঙ্গ, সে সমস্ত আমাদেরই--এ্রু সকল, 
দেশও বঙ্গদেশের মধোই ধরিয়াছি। বঙ্গের বহুদুরে ব্রজম গুলে ব! দ্বাপনকার, 
দক্ষিণে পাওুরপুরে, যে সকল কীর্তনাঞ্গ আছে, সে সমস্তই বাঙ্গালা 
হইতে ভ্রীচৈতন্যদ্দেবের পর গিম্াছে। এই কীর্ভনাঞঙ্গ গীতি রীতি-_জগতে 
অতুলনীয়। সুরের মোহিনীশক্তি কীর্তনে যেমন আছে--এমন কোন গানে 
নাই। শোকের করুণ-রস-বিস্তারে বোধ করি, মহরমের মরদিরা গান: 
সর্োতকষ্ট, কিন্তু কীর্থন সর্বরসে সমান। শাস্তি, আদি, করুণ, মধুর; 
বাৎসলা, সধ্য, দাস্ত সকল ভাবেই কীর্তনের মোহিনী শক্তি অসামান্ত। 
“বাল বৃদ্ধব__ধনী দরিদ্র-_জ্ঞানী অজ্জানী-_ইতর ভদ্র_-সর্ধ শ্রেণীক্প মিশ্রিত, 
ংঘ মধ্যে যিনি কোন দিন কীর্জনের লীলাখেল! দেখিয়াছ্েন, তাহাকে 
আমর! আর অধিক কি বলিব? আর যিনি বাঙ্গালী হইয়! বাঙ্গালীর এই 
গৌরবের বিষয় প্রতাক্ষ করেন নাই-_তীহাকেই বা কি বলিয়া বুঝাইব ? 
তিনি নিতান্ত অভাগ্যবান্‌, তাহার দন্ত আমাদের ছঃখ হয়। তিনি একটু 
চেষ্টা করিলেই ভাগ্য প্ুর্তন করিতে পারেন। যে গালে,-করুশার 
ক্রন্দন, উল্লাসের উৎসাভ, প্রেমের পূর্ণতা, ভক্তির দ্রাবকতা-_-সমান ভাবে 
স্কূরিত হয়, বড়ই ছুঃখের বিষয়, সেই গানের আদর শিক্ষিত মধ্যে ক্রমেই 
কমিয়া যাইতেছে । প্রসিদ্ধ সম্পান্ধক শ্রীযুক্ত শিশিরকুষমার ঘোষ, সুযোগ্য 
শিক্ষক্‌ শ্রীযুক্ত রদময় মিত্র, রখখপুনের উষ্ধীল তক্তগ্রবর শ্রীযুক্ত বরদা 
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/প্রসাদ বাকচি প্রভৃতি জন কতক খ্যাতনাম! ব্যক্তি আজও কীর্তনের চর্চ। 
(করেন বলিয়া, এখনও কীর্তন দীড়াইয়। আছে, নতুবা! শিক্ষিতের কাছে 
'কীর্তনের কোন পরিচয়ই থাকিত ন1। দেশে হরিসভা। অনেক আছে বটে, 
/ভক্কিমান্‌ লোকেরও যে একেবারে অভাব হইয়াছে, এমন নছে? নব্া- 
সম্প্রদায়ের যুবকের মধ্যে যে কীর্তন গানের একেবারে চর্চ। নাই, তাহাও 
নছে; তবু কীর্তনের যে আদর আছে, এমন কথ! বলিতে পারি ন!। 
ক্লিকাতার অনেক সভা! সমিতিতে আদ্যন্তে সঙ্গীত হুইয়! থাকে, কিন্ত 
কোথাও কীর্তনাঙ্গ গান শুনিয়াছি, এমন মনে হইতেছে না। স্ুুক 
গারিকাক্ম সক্‌ করিয়া! একটু আধটু চপের গান শিক্ষ! করে, তাহাকেই 
অনেক ভদ্রলোক কীর্ভন বলিয়! জানেন, কিন্তু সেত কীর্তনের অপভ্রং 
মাত্র। জয়দেবের লম্বা তালের গান রীতিমত পত্তন দিয়া গাইতে পারেন, 
এমন গায়ক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়,-উচ্চ অঙ্গের আদর নাই 
ঘলিয়। এ সকল গানের সুক্ষ হুত্মু কারিগরির আমি অতি অলক্ট বুবিতে 
পারি, কিন্তু যে টুকু বুঝি তাহাতেই মনে হয়, ন! জানি কতকালের 
সাধনার পর,গানে তাল ও রাগের প্ররূপ সশ্মিপন ও স্কুত্তি হইয়াছে। এরূপ 
্মবয়ব হইক়াছে,__অস্তত আট শত বৎসর পুর্ধে--তবে এই বাঙ্গালি জাতি 
কত দিনই ন1 এইনপ সঙ্গীতের চর্চা করিতেছে ॥ কে বলিল, বাঙ্গালায় 
সহম্র বৎসর পুর্বে ভদ্রলৌকের বাস ছিল ন? | 

কীর্তনের সুরের বিশেষত্ব আর একটু বিশেষ করিয়া বলিব। পাঠক 
মহাশয় ক্ষমা করিবেন । বিশেষ স্রজ্ঞ পাঠকগণ। আমি তাহাদের শিক্ষার 
জন্ত লিখিতেছি, এমন মুর্খ আমাকে মনে করিবেন ন।। 

/7 স্্র মোটামুটি হই প্রকার--খাঁড়া সুর, আর কোরাল বা ঘোরাল সুয়। 
খাড়। বা সোজ1 গুর-_-এ পাপিয়া তুলিতেছে, উহ,_-উহ্‌-_উহ- হুউ-_ 
[হত সবই প্িপিয ভাকিতেছে। গমনের শেখ ভা-এএন-.হাধলেন্র- 
ছিন্রেএভ-পাপিকা পূর্বে শুগিতাখ কি? আর এ ঘোরাল সুরে, গালছর। 
গলায় কৃষ্ণ গোকুলে বলিতেছে, কু বলাঁম্, কো! বলাম্‌_কু। খাড়। জুর- 
গুলির নাম দেওয়া! হুইয়াছে, সা, রি, গা, মা, প1, ধা,নি এবং উহাদেরই 
কোন কোনটীর কোমল বা তীয়র। আর ঘোলাল সুরগুলির নাম, মীড় বা 


আমাদের কথা । ১৪৩ 


যুচ্ছনা। সেতারের একটা ঘাটে তারের উপর বামহন্তের আঙুল দিয়! চাপিয়া 
সেই তারে দক্ষিণহ্স্তের একটা অস্গুলির মের্জাপ দিয়] টং করিয়া বাজাইলে, 
সেইটাকে খাড়া ন্থুরের আওয়াজ বলা যায়) আর বামহস্তের আক্গুলটা 
কেবল চাপিয়৷ না রাখিন্না তারে চাপিক় টানিয়া ধরিলে, এবং আঘাত করিলে 
যে ভাওও করির! আওয়াজ বাহিরু হয়, তাহাকে মীড় ব৷ মূচ্ছনা বলে। 

এই মীড় বা মুচ্ছনাই হিদ্দু সঙ্গীতের জখনস্ঞ্ষহ বিশেষত্ব । রাগ রাগিণীর 
হে হ্যম্পুরপ, থাড়ব, ওড়ব বলিয়! ভেদ-_তাহ! এই মৃচ্ছন! লইয়!। গলায় 
হৌক, যন্ত্রে হক, এই মুচ্ছনা সাধিতে না পারলে, হিন্দু সঙ্গীত শেখ! 
যায় না। সকল দেশের সঙ্গীতেই অল্প বিস্তর মুচ্ছ'ন। আছে, হিন্দু সঙ্গীতে 
বড় বেশী আছে, এই জন্তই বলিতেছি মুচ্ছনাই হিন্দু সঙ্গীতের জা৪ 
বিশেষত্ব । হারমোনিয়ম্‌ পায়ানোতে বিশেষ দক্ষ লোক নছিলে মুচ্ছনা ফোন 
রূপ বাছির করা যায় না। স্থৃতরাং হিন্দু সঙ্গীত শিখিতে হইলে, প্রথম 
হইতেই তানপুরার সঙ্গে গল। সাধ! ভাল, তাহাতে ঘোরাল সুব শিক্ষ! হয়। 

বাঙ্গালির মধ্যে গ্রাথম পোলিসের ন্বপরিন্টেণ্ডণ্টে কলিকাতার জগদীশ 
নাথ রার়। তিনি বিশেষ শিক্ষিত বাক্তি এবং বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। 
বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসর “সঙ্গীত” শীর্ষক তিনটা প্রবন্ধ ধারাবাহিক লেখেন। 
প্রথম প্রবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি :--পমমুষ্য কের সুজ দাত সুর, 
তাহার কোমল ও তীব্র এবং সুরাণী সকপ গণিলে অভাবপ্তঃ ২৪টা চুর হয়। 
এবন্প্রকার কল্পন। প্রত শুর সমুদার কোন বাধ! যস্ত্রেরই আয়ত্ব হইতে 
পারে না। দেশীর গীভের জন্থ হারমোনিয়াম্‌ প্রভৃতি বাগযন্ত্র গ্রস্ত, 
করিতে হইলে, তাহাতে অভাবত (গ্রত্যেক গ্রামে) ২৪টা সর রাখ। উচিত। 
তাহা হইলে তন্থারা দেশীয় গীত বাদিত হইবার সম্ভাবন?। মুরোপীব যন্ত্রে 
(প্রত্যেক গ্রামে) কেধল ১২টী মাত্র স্থুর হয়, 'সভখব তাহাতে দেশীয় 
গীতের দশ। নারদের, জিতন্ত্রী নিঃস্যত ভশ্লাগ রাগ রাগিবীর দশার ভান 
হুইয়। উঠে।” 

এই মৃদ্ডনাই হিন্দু সঙ্গীতের বিশেষত্ব। অন্ত সঙগীতেও মৃচ্ছনা আছে 9 
তবে হিন্দু শঙ্গীতে বেশী বেশী আছে। তাছার মধ্যে আবার কীর্তন সঙ্গীতে 
অভ্যস্ত বেশ আছে। 
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৮ এই গেল সুরের কথা-_-এখন তালের কথা মোটামুটি কিছু বলিতে 
হইতেছে। গানে যেমন তাঁল, পদ্যে তেমনই ছদা। যেমন লঘু, গুরু বা 
মাত্রাভেদ লইয়া! তাল, তেমনিই লঘু, গুরু বা মাত্রীভেদ হইয়! ছন্দ; 
তালে যেমন বিরাম আছে, ছন্দে সেইরূপ যতি বা বিরাম; তালে যেমন 
লয় ব কাল আনে, ছন্দেও সেইরূপ ফাল বা লয় আছে। 
জর ৪১১০৭৭৩ প্রায়ই পটতাল-__পকিন্ধিয়! ঘেনা 
ঘেন। ঘা”»। সেইরূপ অল্প সংখাক অক্ষরের ছন্দ লইয়! আদিমকালের কাব্য 
হইয়া থাকে। আমর] শ্রাককত ভাষার কথা কহিতেছি; সংস্কৃতির নহে, 
বৈদিকী ভাষার একেবারে নহে । যাহার! বেদ বা বৈদিকী ভাষা, বা 
বৈদিক মন্ত্র__নিত্য বলিয়াছিলেন, তাহার! অত্যান্ত হক্মুদশশী,-আর ধাহার। 
বেদ চাসার গান বলেন, তাহার। নিতাস্ত স্থুলদর্শী । আমর বেদের ভাষা 
ব! ছন্দ লইয়া! কোন কথা বলিতেছি না) প্রাকৃত ভাষার কথাই বলিতেছি। 
প্রাকৃত ভাঁষায় প্রথমে ছাট ছোট ছন্দ দেখ! যাঁয়। 

দীনেশ বাবু বহু গবেষণা করিয়া! বঙ্গের আদি যুগের অনেকগুলি ডাকের 
রা এবং খনার বচন সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার গ্রায় সকলগুাঁলিই 
/ছোট ছোট ছন্দের। 'এইথানে ছুই চারিটা উদ্ধৃত করিব। 


দুষ্টা নাঁরী। 


(১) 

ঘরে আখ, বাহিরে বাধে। 

অল্প কেশ, ফুলাইন। বাধে ॥ 

ঘন ঘন চাষ, উলটি দাড়। 

ডাক বলে--এ নারী ঘর উজাড়। 
(২) 

নিয়ড় পোখরি, দূরে যায়। 

পথিক দেখিয়ে, আউড়ে চাঁয়। 

পর সম্ভাষে বাটে থিকে। 

ডাক বলে, ঘরে না টিকে ॥ 


/ 
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শিষটী গৃহিণী। 
বাধে, বাড়ে, গাছে না লাগে কাতি। (কালি) 
অতিথ দেখিয়। মরে লাজে। 
তবু(বাস্ত) তার পুজার সাজে ॥ 
সুশীল, শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি । 
মিঠ! বোল, ম্বামীতে ভকতি ॥ 
বৌদ্রে কাট! কুটায় রাধে | 
খড় কাট বর্ষাকে বাধে ॥ 
কাখে কলসী পানীকে যায়, 
হেট মুণ্ডে ফাহকফে। না চায়॥ 
যেন যাক, তেন আঁইসে। 
বলে ভাক, গৃছিণী সেই সে॥ 
এইরূপ নীতি কথ, গৃহস্থালির কথা, এবং চাঁস বাসের কথা! লইয়া! ডাকের 
কথ! । তিব্বতে "ডাকার্ণব* পুস্তকে নাকি এই সকল সংগৃহীত আছে।.খনার 
বচনে এইরূপ কথাও আছে, উপরন্তু জ্যোতিষের আর্য! আছে। 
বালালার কাব্যের প্রধানতঃ ছই ভাঁগ। ছড়া ও গান। ডাকের কথা। 
খনার বচন--কেবল ছড়া মাত্র। এই প্রাচীন সময়ে গানে কিরূপ ছন্দ 
ব্যবহৃত হইত তাছ1! আমব্র! বলিতে পারি না। 
দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন-_*তিরুমলায় উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা 
যায়, মহারাজ রাজেজ্জ চোল বাঙ্গাল! দেশের রাজ! গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় 
করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হুইক্ছে ১১১২ থুষ্টাব পর্যস্ত বর্তমান 
ছিলেন। গোবিন্চন্দ্রের পিত1 মাণিকটাদ। এই মাঁণিকটাদের গাল 
গ্রি্নার্সন সাহেব প্রথমে ছাপান।” তৎপুর্বের কোন বাঙ্গালা গান আমরা 
জানি না। সেগাঁনও ছড়ার মত বটে, তবে নিশ্চয়ই সুরে তালে গীত 
হইত। আর | 
* তুড়, তুড়, করিয়া ময়ন! হস্কার ছাড়িল।* 
এইরূপ পংকিগুলি বার বার থাকাতে.মনে হয়--ওগুলি গানের ধ্‌য়া 
হইবে। 8 
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/মাণিকাদের গান হইতে কিঞ্িং উদ্ধৃত ভইল। 
না যাইও, না যাইও বাজ! দূর দেশাস্তর। 
কারে লাগি বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর। 
বান্দিলাম বাঙ্গল! ঘর নাহি পড়ে কালি। 
এমন বয়সে ছাড়ি যাও, আমার বুগ! গাবুবাণী *। 
জীয়ব জখীবন ধন আমি (কগ্যা) সঙ্গে গেলে। 
বাঁধিয়! দিমু অন্ন, ক্ষুধার কালে। 
পিপাগার কালে দিমু পানী। 
হাসিয়! থেলিরা পোহামু রজনী । 


গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ড পাথার বাও। 
মাঘ মাসে শীতে ঘেষিয়া রযু গাঁও ॥ 
পুত্র গোবিদ্দচন্তজ্রের গান”ও প্রকাশিন্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অনেক 
আধুনিক কথা মিশিত জইয়াছে। 
গোবিন্দচজ্রের গানের নমুন]। 

অভাগী ছুনারে রাজ! সঙ্গে করি লহ । 
দেশাস্তরৈ যাব আমি, কর অনুগ্রহ। 
তুমি যোগী হইবে, আমি হইব যোগিনী। 
রাদ্ধিয়! বিদেশে যোগাব অন্ন পানি। 
বলিক! খাঁকিও তুমি বনের ভিতরে । 
আনিব মাগিয়। ভিক্ষা "মামি ঘরে ঘরে ॥ 

৬১৬ পু রা 
নারী পুরুষ ছুট হয় এক অজ । 
শিব বটে যোগীয়া, ভবানী তার সঙ্গ ॥ 

১] চি রঃ 
খসাইয়! পেলে হার কেয়ুর কন্কণ। 
অভিমানে দূর কয়ে যত আভরণ। 


* গাবুরাণী -যৌবন। 
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পুঁছিয়। পেলিল সব সঁতাব সিন্দুর। 
নাকের বেপর পেলে, পায়ের নূপুর ॥ 
রাজার চরণে পড়ে জড়ায়ে কুম্তল। 
মোরা সবে যাব রাজ দেশাস্তরে চল ॥ 
বাজ।লায় উজ্জ্রল বসের করুণ গীতি, দেখ! যাইতেছে,_-সেই কালেও 
বেশ স্ন্দর ভাবে ফুটিয়াছিল। 
এই সকল গীতি কাব্য পয়ারে রচিত) বাঙ্গালায় পরার কতকাল ধরিয়া 
আছে, তাহা! ঠিক বলা যায় না, খনার বচন বা ভাকপুক্ষের কথ! যেমন 
ছিল, সেই সময়ে জর্ধরূপ পয়ারও ছিল বলিয়! বোধ হয়। তবে ওই- 
গুলি ছোট ছন্দে রচিত বলিয়া, অগ্রবস্তী--একথ! বলিতেও আমর! 
নারাজ নহি। 
যে সময়ে মাণিকচাদ ও গোবিন্দচন্দ্র বাঙ্গালার এক দেশে রাঁজা__সেহী 
সময়ে বঙ্গে সেন রাজাদিগের রাজত্ব চলিতেছে। এই সেন রাজ্াদিগের 
শেষ রাজার সময্নে শ্রাজয়দেব ঠাকুর। জিতবে গীত-গোবিন্দে রাগ 
অঙ্গের ভজনের, এবং সুরের ও তালের কারদার--এক্ রূপ চরষোঁৎকর্ষ 
হইয়াছিল বলিলেই হয়) অল্প সময় মধ্যে এইরূপ পরিণতি হয় নাই। বহু-, 
কালব্যাপী অনুশীলনে হইয়াছিল। স্থতরাং মাণিকর্চা্ প্রভৃতির সমদ্কে 
যে শ্রীকৃষ্ উপাসন1 অল পরিমাপ ছিল, ব। অিরমান হুইল্লাছিগ, এমন কথা! 
আমরা বুবিতে পারি না) তাহার বিপরীতই বুঝি। 
সকল পিতেই বলিয়াছেন যে বাঙ্গাল! ভাষ। ভারতের অন্ত সকল প্রাকৃত 
ভাষা অপ্ক্ষ! সংস্কৃতের ৰড় কাছ। কাছি। স্মতরাং বাঙ্গাল। প্রধানত 
অনাধ্য নিবাস ছিল, এ কথার কোন মূল্য নাই। আবার জয়দেবের ভাষা! 
বাঙ্গষল৷ ভাষার এত কাছাকাছি, থে জরদেবেক্স সথয়ে বাঙগাগ। ভা'ঘ। সাও- 
তালির মত একট] বুলি ছিল, তাহাও মনে করিতে পারা যার না; বাঙাল! 
সেরূপ বুলি থাকিলে, সংস্কৃত তাছার কাছাকাছি হইত্ডে যাইবে কেন ? 
বাজালায় যুপলমান আসিবার বনুপুর্বে এই দেশ ভুলত্য অধিবাসীর মুশ্হ্ধল 
জনপদ ছিল; তাহার! হুর-তাঁল-লয়ে গানের বিশেষ জন্ুলীলণ কষ্িত। 


কান্তকুজ হইতে হর্গিস্কিনশ্পু্াদণ বায়স্থের কতক কত আলিম! 


১৪৮ পুর্ণিমা । 


খাঁকজস্তহার+কতক-কতক-ম--ওকস্পা বাজালার কীর্ভনাঙলগ গান-্- 
কলনোজিপার নহে। এ «মবজনন্দির জিনিস বাঙ্গালার় উঠ্িয়াছিল, বাড়িয়া- 
ছিল, এবং জয়দেবের সময় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল,--এরূপ উৎকর্ষ 
যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুচরবর্গের ক্রমাগত সোতৎসাহু অনুশীলনে ও 
সে উৎকর্ষ ছাড়াইয়! অদ্দ্যাপি বাঙ্গালার কীর্তন উঠিতে পারে নাই। 

শ্ীমৎ আঁচাধ্য প্রভুর থেতুরের মহ! মহোত্সবে যে অপূর্ব কীর্ভনাঙ্জের 
সৃষ্টি হয়, এবং রেগেটি বা রাণীহাটি বলিয় প্রসিদ্ধ, সেই অদ্ভূত স্থুর লহরীর 
আমর। অবমাননা করিতেছি না, আমরা কেবল মাত্র বলিতেছি গীত- 
গোধিনের রসরাগ তাল মান কীর্তনাঙ্গের এক দিকের চরমোতকর্ষ। 
আমরা বাঙ্গালি হইক়। বাঙালিকে এবং বাঙ্গাল! দেশটাকে বুৰিবার চেষ্ট1 
করিতেছি মাত্র। আমরা বলি, ধাহার। মনে করেন, হাজার বার শ বৎসর 
পুর্বে বাঙ্গাল! ছোট নাগপুরের মত অসভ্য অধিবাসী পুরণ ছিল, তাহারা 
ত্রাস্ত) তাহ! হইলে ৮০০ বৎসর পূর্বে গীত গোবিন্দ হইত না, আর 
কনৌজ হইতে ব্রাঙ্গণ উপনিবেশ আলিয়া ওরূপ তান-লয়পুর্ণ গীতি কাঁবোর 
সুচলাও করিতে পারত ন1। 

যেমন হিন্দু সঙ্গীত পৃথিবীর অন্ত সঙ্গীত অপেক্ষ! বিশেষন্ূপে অধিকতর 
সুচ্ছনাপুর্ণ, বঙ্গের কীর্ভনাঙ্গ সেইরূপ ভারতের অন্যপ্ূপ সঙ্গীত অপেক্ষা 
বিশেষরূপে অধিকতর মুচ্ছ'নাপৃর্ণ। কীর্ভনে গড়ানে সুর এত বেশী যে ভাল 
থেয়ালী ব ফ্রুপদ্দীকেও কীর্ভন শিখিতে গেলে কট পাইতে হয়, সময় 
লাগে। 

সুরে যেমন গ্ীতগোবিন্দের চরমোতকর্ষ, তালে ছদোও সেইরূপ। 

পনামাত্রকেই পয়ার বল! হইত। তবে গানের বেলা পয়ার কথাট! 
/ লিখিত হইত না ১ তাপ এবং সুর লেখা থাকিত। ছড়াতে পরার বলিয়। 
চিহ্ন থাকিত) ডাকের কথার বা খলার বচনের ছড়াগুলি ছোট ছন্দের 
পয়ধর বটে। প্রকৃত পদ্জার মাণিকটাদের গানের ছড়ায় আমরা দর্ধপ্রথম 
দেখিতে পাই। জয়দেবে এই পয়ার পাওয়! যায়। বাঙ্গালা! পয়ারের জোর 
ছিল বলিয়াই পয়ার জয়দেবের সংক্কৃতে স্থান পাইয়াছে। জয়দেবের ভাষা 
, প্রান্ত ও সংস্কৃতের মধ্যবর্তিনী। 


আমাদের কথা । ১৪৯ 


জয়দেবের পয়ার-_- 
সরস মস্ণমপি মলয়জ পঙ্কং। 
পশ্ঠতি বিষমিব বপুধি সশঙ্কং ॥ 
দিশ দিশিকিরতি সঙ্জল কণজালং। 
নয়ন নলিনমিব বিদলতি নালং ॥. 
নয়ন বিষয় মপি কিশলন তল্লং। 
গণয়তি বিহিত হতাশ বিকল্পং ॥ 
ত্যজতি নপাণি- তলেন কপোলং। 
বালশশিনমিব সায়মলোলং ॥ 
হরিরিতি হরিরিতি  জপতি সকামং। 
বিরহ বিহিত মরণেব নিকামং ॥ 
এইটী চতুর্থ শর্গের গীতাংশ। এইকপ যষ্ঠের, সপ্তমের, নবমের এবং একা- 
দশের অনেকগুলি গীতে দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই ছুই চরণ, শেষে মিল, 
চরণের মধ্যে ধ্তি, এবং তের চৌদ্দ বা পনর অক্ষরে এক এক চরণ। ছুই 
চরণে ২৬ হইতে ৩০ অক্ষর । জরদেবে ভিঅস্চ্িন জিপদীর গান আছে। 
একটা ভঙ্গ বলিতে হয় 2-. 
দিনমণি মগুল থগ্ডন ভবমণ্ডন মুনিজন মানস-হংস ইত্যার্দি--- 
ধীর সমীরে, যমুন! ভীরে 'বমতি বনে বনযালী।-_আার একটী- 
ভূতীয়টা-_ ূ | 
ইহ রসতণনে কত হরিগুণনে মধুরিপু পদসেবকে 
কলিধুগ্নচরিতং ন বসতু ছুর্িতং কবি-নৃপ জয়দেবকে। 
আর একটী সেই সিদ্ধ 
শ্বরগয়ল, খন  সমশিরসি মণ্ডনং দেহি পদ পলবসুদারং 
এ কথ। যষ্ধি-ঠিক হুয়, যে রসের পরিপোণের জন্য ছন্দোর বিস্তুতির প্রয়োজন" 
তাহ হইলে, সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে রসগ্রাহিত1 বৃদ্ধি পার, রসের পরি- 
পোষগাথ ছন্দেরও অবয়ব বৃদ্ধি পার। শেষের উদ্ধৃত চরণে ২৬টী লক্ষ 
পাছে? শ্লোঁকটাতে সুতরাং ৫২ অক্ষর। কিন্ত কেবল অক্ষর দেখিলে হয় 
না, ছন্মও বড় হওয়া চাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাআ বড় হওয়। আবহুক 


১৫০ পুর্ণিম। 


এবং লঞ্প বিলম্বিত হওয়] চাই। নিয়ে ভারতচন্দ্রের ছন্দ, মাত্র! এবং লঙ্ 
লক্ষ্য করিবেন £_ 
প্রভাত হুইল বিভাবরী,_ 
বিদ্যারে কহিল সহুচরী $--- 
শ্নন্দর পড়েছে ধর1,* শুনি বিদ্যা পড়ে ধর1) 
সী তুলে ধরাধরি করি। 
৪৬ অক্ষয়ে ছন্দ, দীর্ঘ স্বর অনেকগুলি আছে; বিলম্বিত লয়ে পাঠ করিলে, 
করুণ রসে ভোরপুর হয়। 
মধুশদনের মেধনাদ বধে, মেঘনাদের মুতদেহ সমক্ষে শখাশানে বরাবণের 
শোকোচ্ছাঁস পাঠ করিবেন। ছন্দ সাধারণ পয়ার হইলেও, বিলম্বিত লয়ে 
পাঠ কবিলে, সেইটা কিবপ চিত্তদ্রাবক শোক গাথা! অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
গণ এই যে, সাধারণ ছনেো কবিতা আবদ্ধ থাকিলেও মে আপনার ইচ্ছামত 
চলিতে, উঠিতে নামিতে পারে,__ছন্দ ২৮ অক্ষবের, কিন্তু শত অক্ষরের পর 
পুর্ণ চ্ছ দে বা আকাজ্ষা শেষ হইলেও ক্ষতি হয় না। শোক গীতিতে এইরূপ 
গ্রলস্থিত সংসর্পণ হাতি প্রয়োজনীয় । 
গীতগোবিদ্দে তালের বিস্তূতি অতি অদ্ভুত! দশকোশী ধরা গান 
বিলঘ্িত লয়ে মহা ভাবুকের সমস্ত আকাজ্ষ! সম্পূর্ণ শেষ করে; তালের 
গতিতে ভাবকে কুঞ্চিত বা সংবত হইতে হয় না। 
জয়দেবের প্রসিদ্ধ প্বদসি* গীতি এই কথার জাহল্য উদ্াহবণ। 
বদসি যদি কিঞ্চিদিপি দস্ত-রুচি-কৌমুদী হরতি দর্তিমিরমতি ঘোরং। 
প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চমন্ি মানমনিদানং ॥ 
বাহার! জরদেবের “বদমি বড় তালে গীত হইতে শুনিয়াছেন, তীাহারাই 
বুঝিতে পারিবেন, -সাওতালের বা ভূটিয়ার পকিন্ধিয়! ঘেনা ঘেন! ঘা” হইতে 
ওঁ তালের কায়দা-্-কভ কালের সাধনান্ন লব্ধ হইয়াছে। সেই সাধনার 
অসাধারণ ফল এখন কি ওঁদাসীন্তে, অবহেলায় নষ্ট করিতে হইবে? তোমর! 
হবদেশী হইয়াছ, এই কি দেশের প্রতি মমত।? জগতের অতুল্য স্বদেশী নিধি 
খহ্লাম্ব হারাইবে ? 
ক্দূমতলা, চু'চুড়]। প্রীমক্ষযচন্ত্র সরকার। 


প্রতিগৃছে “কেশরগুনের" এত আদর কেন ?' 


প্রাথম। গকেশবঞ্জীন* মুল্য সুলভ । সকলেই বাবর করিতে পাবেন। 
এক শিশি তৈলে একজনের এক মাস ব্যবহার চলিতে পারে। 
এই জন্তু গছে গহে ইঞ্গার এত আদণ। 

ঘ্বিচায়। “কেশব্জন* স্ুগান্ধ অতুলণীশ। পাৰিজাতেব গন্ধ ইহাঁব নিকট 
হাল মানে। “কশব্গণেব, খণ শিশি নস জাল হইধাডে। কিন্তু 
ন্গন্ধটাকে এখনও কেহ অগ্ুকবণ বাখতে পারে নাই। এই 
ভান্ঠই গৃহে গুতে হভ] এত সন্ম।নিত। 

তৃতীখ | £তকশরপ্জীন” সর্ববিধ শিব্ঃপীডায় ও মন্তিক্ষেব বোগে অদ্ভুত 
যশ্প্রদ। ভভ। একাধাবে বিশাস ভোগ ও দাকণ রোগ নাশক 
মহৌষধ । এই জন্ঙ্ গঙে গাহ ভহার এত প »ষ্ঠা। 

চতু” 1 থাল হাত শয়। কশবগ্জীন” কেশকলাব সৌন্ধধ্য সাধনে অদ্ভুত 
শ্রিশম্পল। কেশ কোমল মন্ণ ৪ কুধ্ত কখিতে হহা আদ্বতায়। 


বল পরীক্ষায় ণ* বাদী সম্মত অর্ঠম৩ এভবপ। তাই গৃহে গৃে 
“০শবঞ্জন ! ববণাগ। 
গৰ্ধম | “বেশবর্জন” বাখহাব কধিলে আব অগ্ঠ সুগন্ধ দ্রব্যেধ বাবহাব 
প্রয়োজন ১য় না। মাহলাকু লব কেশকলাপব 'সীন্দধা সাধনে, 
কববাব্চনায, চিত্ত প্রথমা সাধনে 'কেশব্থীন* আদিগীয়। 
আকাশ শব মুল্য ১৮ ১৯ হক ঢাকা। মাস প১17৮০ আনা1 
তিখাশাশখ মুণ্য ১৮ ২॥০ আডাহ ঢাকা। মাত নাদ *** 0৩৭ আনা। 


হঠাশেল আশার কথা বিনামুল্যে ব্যবস্থা । 


রন মফ-্বপে বোঁগগণের অবস্তা অন্ধ শাম টিকঞ্টসহ আনুশুবিক লিখি 
॥ $, প/ঠাঙ্লে, আরম স্বয়ং প্যখন্তা পঠাতযা থাক। 
আমাদণ উষধাণধে তৈল, ত্বৃত, আসব, আবিষ্ট, জাঁনিক ও শোধিত * 
ধাও দ্রব্যাদি, এবং স্বণঘটি৩ মকখ্ধবজ, যুগশাও সবদ। শুল্ও 
মুলা পাওয়া যায়। 
গঙণমেন্ট মোডবেশ ডগ্নোমাপ্রাপ্ 
জলপেক্রন(বয সেনগুপ্ত করবিগাছের 


আয়ুর্বেদয় গষধাঁলয় 
৮১৪ ১ম শু” লোধাধ্ধ চিৎ্গুর বাড) কএকাত! 


কি জেতেন 


এস, প্ ০সেন এণ্ড কোম্পানীর অপূর্ব আবিষ্ষার। 


হরম। 


“স্থুরমা” প্রেমোপভার কোহিনুর । | সর্ববজন-প্রসংসিত এসেন্স ! 

মণির মধ্যে শ্রেষ্ট “কোহিনূর” | রজনী গন্ধা |-_রঞজনী গন্ধার গন্ধ- 
কেন ন1, কোহিনুব অতি উজ্জল, টুকু নিতান্তই ন্িগ্ধকোমল। এই 
দোষশুন্ত, অতি মনোহর। তেমনি [কোমলঙ্গাই রঞ্জনীগন্ধার নিজন্ব। 
যত কেশতৈল আছচে__তার মধ্যে | সাবিত্রী ।_-“ সাবিত্রী ; সাবিত্রী 
স্বরম। যেন কোছিনূর। কেন না, চবিজ্রের মতই পবিত্র পদার্থ। 
স্থুরম। দেখিতে সুন্দর গুণে অতুলনীয় | সোহাগ ।-_- আমাদের “ সোহাগ * 
আর চিত্বতৃপ্তিতে অদ্বিতীয় । অনেক | এসেন্সত সোহাগের মতই চিন্তা 
কৈশতৈল আপনি বাবহার করিয়'- | কর্ষক। 
ছেন, স্বীকার করি। কন্ত সনিকন্ধ | মিলন |-_মিলনের সুবাস মিলনের 
অনুরোধ, একবার সুবমা ব্যবহার | মহত মনোরম। 
করিয়া দেখুন__বুঝুন-_ সুগন্ধ গ্রাকৃতই রেণুক1 |__আমাদের « রেণুক| * 
প্রাণোন্সাদিনী কিনা? রমণীর কম: [ বিগাভী কাশ্মীরী বোকে অপেক্ষা 
নীম কেশকলাপের সৌন্দর্য; বৃদ্ধি | উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে | 
করিতে, সতাই ইহা জনুপমে় | মতিয়া ।-___আমাদের মতিম্ারপৌরতে 
কিনা? সভা সত্যই, সম! খ্েযো- বিলা্ী জস্মিনের গৌরব পরাঞ্জিত 
পভাবে কোন্র । । হইয়াছে। | 

মূল্যাদি ।-বড় এক শিশির মূল্য 6 বার আনা । ডাকমাশুল ও 
প্যাকিং ৩০ সাত আন1! তিন শিশির মুল্য ২২ ছুই টাকা। ডাকমাশুলাদি 
৮/০ তের আন।। 

গ্রত্যেক পুষ্পদার বড় এক শিশি ১২ এক টাক] মাঝারি %* বার 
আনা। ছোট ॥* আট আনা। 

মিল্ক অব রোজ. |-_-টহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয় |. 
ব্যবহারে ত্বকের কোমলত] ও মুখের লাবণ্য বুদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি 
প্রভৃতি চম্্বকোগ সকলও ইহাদ্বারা আঁচরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশ 
॥১ আট ক্ষণ, যাগুলাদি 1/০ পাচ আনা 
+  এলেন্দের জন্ত' নান! প্রকার স্থন্দর স্থন্দর শিশি ও এসেন্দের 
,সান্যাম্য সমস্ত সান্সসরগ্তাম আমরা খুচরা ও পাইকারী .কিক্রয়ার্থ 
প্রচুর সংগ্রহ. রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম। 


ঈরীক্গা প্রার্থলীয়। 
এস্‌ঃ পি; সেন এপগু কোম্পানী । 


আবান্মফাাাকচারিহ কমিষ্টস 1 


অসাধারণ ব্যাপার! 


অমর-কবি-_বঙ্গের অদ্বিতীয় উপন্যাসিক, রায় বস্কিমচন্দ্রের 
স্মৃতিরক্ষার নাহায্যকল্লে-_তিন সহত্র গ্রস্থাবলী বিতরণ হইবে । 
যেরূপ অনিন্ত্যনীয় অসাধারণ বাপার, তাহাতে এই অল্পসংখ্ক গ্রন্থাবলী 
বিশরিত হইতে কয় দিন লাগিবে! ধাহার। এতদ্দিন এই স্থযোগের 
অপেক্ষা করিতে ছিলেন, তাহাদের সেই স্থযোগ উপস্থিত; 
বন্থমতীর গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, ক্রেতা সকলেই 


বহিমচন্দ্রের গৃস্থাবলা 


কেবল শু তিন টাঁকা মাত্র মুল্য দিলেই 
নিম্ললাখত বঙ্কিমচন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ১৭২ মুল্যের ১* থানি পুস্তক 
একাধারে প্রকাণ্ড গ্রন্থাবলী পাইবেন। 
কি কি পুস্তক ৩২ তিন টাকায় পাইতেছেন, 
একবার পাঠ করুন| 


১। আনন্দ মঠ মুল্য , ১॥০ ড। ইন্দিরা ১১ ১0০ 
২। বিষবৃক্ষ ১:১০ ৭ কৃষ্ণচরিত্র ০/ ৩২ 
৩। কপ্যল কুগুলা ১1০ ৮। লোকরহস্য ১, ১০ 
৪। চন্দ্রশেখর এ ১।০ ৯ বিবিধ প্রবন্ধ »১ . ২২ 
৫1 রাজাসংহ 2২৮০ ১০। পদ্য গদ্য ১১ 4৯ 
মোট ১০ খানি মুল্য ১৭২ টাক এক্ষণে কেবল 
৩২ তিন টাকা 


মা 


মাত্র মূল্যে পাইতেছেন, ডাঃ মাঃ ও ভিঃ শিঃ সহ ৩1০ সাড়ে তিন টাকা যাঁর 
উৎকৃষ্ট কাপড়ের বাধান হইলে ৩॥ ডাঃ মাঃ সহ ৪২ চারি টাকা॥ 


শ্উপেম্দ্রনাথ মুধোপাধ্যায়। + ১১৫-৪ গ্রে সীট, কবি লকাড4 


চিকিৎস। দ্বারা পরীক্ষিত আুর্ববদীয় ওষধ ! 
মহামেদ-রসায়ন | 


প্মহামেদ-রসায়ন* সেবন করিয় অল্প মেধা ও বিলুপ্ত বা! নষ্টস্থৃতিসম্পন্ন 
বিদ্যালয়ের বালক-বাঁলিকাগণ অচিরে মেধাবী হয়। পাচ ঘণ্টার পাঠ 
এক ঘণ্টার কণস্থ হয়, এবং পুনরায় ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
“মহামেদ-রসায়ন” জগতে অদ্বিতীয়,_- - 
ইহার ভ্ায় সর্বগুণসম্পনন ওষধ ইতিপুব্বে কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত 
হয় নাউ। ্‌ 
“মহামেদ-রসায়ন” স্নায়বিক ছুর্ববলতার আশ্চর্য ওষধ, 
অর্থাৎ, অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অতিরিক্ত মানিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত 
চিন্তা, অতিরিক্ত মন্তিফ-পরিচালন প্রভৃতি জনিত স্নায়বিক দুর্বলতা 
(০5০5 106011105), স্মরণশক্তির হাস, মস্তকঘুণন, মস্তক গরম গ্রভৃতি 
এবং তজ্জনিত উপসর্গগুলির একমাত্র আরোগ্যকর ওষধ « মহামেদ- 
রূমায়ন।” 
“মহামেদ-রসায়ন” মস্তিক্ষ পরিচালনশক্তিবদ্ধক,__ 
অর্থাৎ, অধিকপরিমাণে মস্তি আলোড়ন করার জন্য যাহাদিগকে 
মন্তকের ব্যারামে কষ্ট পাইতে হয়, এবং যাহাপ্িগকে সপ্বদাই অন্তিরিক্ত 
পরিমাণে মন্তিষ্কের চালন! করিতে হয়, (বিচারক, ব্যারিষ্টার, উক্চীল, 
মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র প্রভৃতি) মন্তি ন্িদ্ধ ও কার্ধ্যক্ষম রাখিতে 
হইলে ণ্মহামেদ-রসায়ন” ব্যবহার কর কর্তবা। 
“মহামেদ-রসাঁয়ন” মুচ্ছণ ও উন্মাদের অব্যর্থ ওষধ,__ 
অর্থাৎ, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মৃচ্ছ1 ( হিষ্টিরয়।, ) উন্মাদ ও মৃগীরোগ 
আরোগ্ের পক্ষে ইহ! অত্যন্ত উপকারী। 


£মহামেদ-রসায়নে”র, মূল্যাদির কথা১__ 
১ এক শিশি ১২ এক টাকা, মাশুল 1%* ছয় আনা ) ছুই শিশি ২২ 


দুই টাক, মাশুল ॥« আট আনা; ৩ শিশি ২০ আড়াই টাকা, মাশুল ॥%০ 
দশ আনা) এবং একত্র ৬ ছয় শিশি ৫২ পাঁচ টাকা, মাশুল 5৮০ চৌদা 
জআন। ইত্যাদি । শ্রিহরলাল গুপ্ত কবিরাঁজ। 

৪ নং বাবুরাম ঘে(ষের লেন, আর'হরীটোল', কলিকাত!। 


দৈয়দ-টাদা। 


বিষয় কর্মে লিপ্ত, আদ।লত বিচরণকারী, হুগলি জেলাবাসী বধায়ানের 
পক্ষে--ভুগলির "সইচ্চাদের ঘাট” না জান! একট! গুরুতর অপরাধ, সন্দেহ 
নাই। কি করিয়! এই ঘাটের নামান্তর, রূপান্তর ও ভাবান্তর হইল তাহ 
আবার জানিবার কথ1। সইচ্চাদের সিন্লির সি কি করিয়া হইল তাহ! 
জানিতে কাহার না ইচ্ছা! হয়? হুগলির ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে 
আধুনিক সম্প্রদায়ের মধো ছুই এক জন স্মিথ সাহেবের ঘাটের কথ! উল্লেখ 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাও ধারাবাহিক রূপে নহে । আমাদের 
পূর্ণিমার হুগলি কাহিনী” লেখক «সইদ টা” সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই 
বলিয়া আমার মনে হয়। এই সকল কারণে ও এই দারুণ বৃষ্টির সময় আমি 
সৈয়দ্টাদকে সেলাম করিয়। লেখনী সঞ্চালন আরন্ত করিলাম। ভরস! 
করি পাঠক পাঠিক। পাঠে আনন্দ পাইবেন। অন্ততঃ “আধষাটে” গল্পের 
আ'নন্দ_-স্থির নিশ্চয়। 

হুগলিতে কাছারী ছিল। জমিদারী কাছারী নহে ইংরেজের বিচারা- 
লয়--যেখানে দেওয়ানী ফৌজদারী, কালেক্টরীর মোকদম। উভরপক্ষের 
শুনানি হইয় প্রায়” প্রকাশ হয়। আমার একজন বন্ধু বলেন কাছারী 
শবের বুাৎপত্তি এইরূপ--কাছ1+-অরি-কাছারি। লিখিবার স্থুবিধ! বলির! 
কেহ কেহ দীর্ঘ ঈকার ব্যবহার করেন। হাঁসিবেন না__নজীর আছে__ 
"পরিবর্তন" অক্ষয় বাবুর হাতেই পপরীবর্ততন” হইয়াছে বিচারালয় কাহার 
শত্র?-_অর্থাৎ যেথানে পাণ্টালুন, ই্জের পায়জাম। পরিয়| যাইতে হয়-_. 
ইহাদের কাহারও কাছা নাই। 

ইংরেজী লেখক হেল্প্স্‌ বলিয়াছেন যে 1127 10207513036 50076 ৪ 
০7 01015, এ কথার যাথার্্য, আমি পদে পদে জন্থভব করিয়াছি ও বর্তমানে 
করিতেছি ও নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে করিব। মানুষ-_নাম রাখিয়। যাইবার 
জন্ত ব্যস্ত--কেহ তাল কাজ করিয়।, কেহ বা মন্দ কাজ করিয়।। গান 
কাজটাকে আবার দশে মন্দ বলেন শতে ভাল বলেন_-এইরূপ মতভেদ হয়। 
সে যাহা হোৌক একজন ছোট লাট হুগলি দ্রেখিতে আদিলেন। তিনি হুকুম, 
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দিলেন যে হুগলির কাঁছারী চু'চুড়ায় উঠিয়া যাইবে। কেন? না, গোয়াল 
ঘরে কাছারী করা ভাল দেখায় না, চুঁচুড়ায় বৃহৎ গোরাবারিক পড়িষ। 
আছে ল্েইখানে কাছারী উঠিয়। যাইবে। বাজার হুকুম! তল্পী তল্প! লইর! 


সকলেই চুঁচুড়ায় ছুটিলেন। ১৮৯৭ সালের ১৫৯ জুন সোমবার প্রথম: 


চচুভার কাছারী খোলা হইল। শনিবার দিন--একাদশীর দিন_-মহুরমের 
মাটার দিন ভয়ানক ভূষিকম্প হইল, কিন্ত তাহাঁও ঠেকাতে পারিল ন1। 
বারিকের একাংশ ভূকম্পে পড়িয়া গিয়াছিল_ কিন্তু, তাভাঁতেও রক্ষা হইল 
না। জজ ব্রাড্বরি রাজীজ্ঞ। মান্ত করিলেন । শত বৎসরের উপর ধাঁরয়! 
যে হুগলিতে কাছারী হইতেছিল সে হুগলি মাটি হইল। 

হুগলির পুরাতন কাছারী বাটী ১৮০৪ সালে নির্মিত হইয়াছিল। সে 
বাটী পড়িয়া রহিল না। গোবাবারিকে যে নন্দ্যাল বিদ্যালয় ও মডেল 
বিদ্যালয় ( পরে টে.ণিং স্কুল), নর্মাল স্কুলের পুস্তকাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি 
ছিল; সেই সকল উঠিয়। আসিল-__পুরাতন কাছারী বাটীতে। এখনও 
আছে। আরও আছে_স্কুপ সমূহের পরিদর্শকের আপিষ। ইহাদের 
বড় কর্তা ছোট কর্তী আছেন। তাহাদেরও অবস্থিতি এইখানে । কাছারীর 
হৈ হৈ শবময় অশান্তিপূর্ণ হুগলি, মিথ্যা কথার ঝুড়ি মাথা হইতে ভাগী- 
ব্থীর জলে ফেলিয়া! দিয়া শান্তিময় টোল-চৌবাড়ীতে পরিণত হইল। কেহ 
কেহ অনুমান করেন যে হুগলি যে শাস্তি উপভোগ করিতে বপিয়াছে সে 


শাস্তি নাগরিক শাস্তি নহে তাহ! স্বাভাবিক, সুতরাং হুগলি শীঘ্ব একটা» 


ঝনে পরিণত হইবে । দেখা যাউক কাহার কথা ফলে। 

সৈয়দ-টাদের ঘাট”__-এই নাম কেমন করিয়। হইল পরে বলিতেছি। কিন্তু 
এই সৈয়দ টাদের ঘাঁটেরই আরও একটা নাম হুইয়াছে__সেটা হইতেছে 
্মিথ সাছেবের ঘাট বা সংক্ষেপে “ম্মিথ ঘাট *। মিউনিসিপাল আপিষে 
খাত। পত্রে এই ঘাট 900100,5 008 বলিয়া পরিচিত। ম্মিথ সাহেব বড় বে- 


০ হাকিম ছিলেন তাহার নামে একট! ছড়া আছে--ছোট লোকে বলিত-- 


ইস্মিথ সাহেবের ঘানী। 
অদ্দেক তেল অদেক পানী ॥ 
এই ধেপ্পানী* শব্দ ইহার অর্থ চক্ষুজল বা অশ্রু। স্মিথ সাহেব সৈয়দ 
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ঠিদেব ঘাটের ইতিহাস বোধ হয় জানিতেন তাই স্থানে বহু অর্থব্যয় 
করিয়। একটা পরম রমণীয় ঘাট প্রস্তত করাইলেন। টাকাট। যোগাইল 
গৌরী সেন অর্থাৎ ভাস্তাড়ার এককড়ি নিংহ প্রমুখ জমীদারগণ। কত 
টাক। চাদ! উঠিয়াছিল জানিবার উপ।য় আছে, কিন্তু জানিয়। আর লাভ 
কি? কালক্রমে ঘাটের জল নরিয়া তফাতে যাওয়ায় ঘাটটী এক্টাঁ 
বিডম্বনাব মধ্যে দাড়াইয়াছিল। ময়মনসিংহের রাণী বাষাম্তুন্দরী এখানে: 
গঙ্গাবাদিনী হইয়াছিলেন। তাহার দত্ত টাকায় ঘাটের সুমুখের মাটটা 
কাটিয়া ফেলিয়! দেওয়ায় গঙ্গার জল আবার ঘাঁটেঞ্ নব আবিদ্কৃত (পুর্বে 
মুত্তিকাগত ) ঘাটের পাপে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার কতকট। খুলি- 
যাছে। এখন কেবলমান্র বর্ষাকালে ঘাটের ধাপে গঙ্গার জল পাওয়] যায়। 

সৈয়দ টাদের ঘাটের (বা স্মিথ ঘাটের) মাহাত্মা আ।ছ। কিশবদততুষ 
বলেন এই ঘাঁটে বা! নিকটবত্তী স্থানে কাহাকেও কুমীবে ধরে না। ফকীরের, 
মাহাত্ম কুমীবেরাও স্বীকার কবে। 

বর্তমান পোষ্ট আপিষ বাড়াকঘরের মাম্নে চক বাল্যার উপর ডাছিন- 
দিকে একটা স্থানে একজন তেজঃপূঞ্জ ফকীর বপিয়া থাকিত। যে সময়ের, 
কথ! বলিতেছি, সে সময় আজ কাল নহে তাহা শহাপিক বৎসরের উপবেক্' 
কথ! । ফকীব কোথা ছিল কেহ জাঁনিত নাকে আনিল তাহা কেহ জানিত 
না। কেনই বা আসিল, উদ্দেষ্তঠই বাকি, ভাহ। কেহ জানিত না। তিনি 
সব্বদ| বলিয়া জপ করিতেন। দেখিলে ভয় হয়_-তাহ!র চক্ষু, তাহার জটা, 
তাহার পোষাক । ফকীর কাহারও লঙ্গে কথা কহিতেন না। এ কথা ঠিক" 
কি ন! পরে বিবেচনা করা যাইবে। 

বর্তমান এমামবাড়ীর সন্গিকট একটী স্থানে একাকিনী বাস করিত 
একটা ময়রার মেয়ে । তাহার নাম প্চন্ত্র(” লোকে কিন্ত তাহাকে *্টাদা” 
“চাদ” বলিয়া ডাকিত। ময়রাণী কাহারও সঙ্গে মিশিত না আপনার 
ভাবে ভোর হুইয়া থাকিত, বিড় বিড় করিয়। কি বকিত, দিজ্ঞাসা করিলে 
কাহাকেও জবাব দিত না। সেষে একেবারে লোকের সহিত কথ! কহিত 
না এমন নহে, আবশ্তক হইপে নিথী গ্রয়ৌক্গন বশত লোক জনের গঞ্গে 
খুব কথা কহিও। 
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ফকীরের আগমনের কিছু দিন পরে দেখা গেল চাদা মস্ত্রাণী ফকীরের 
কাছে আসিয়। বসিতে লাগিল। সে নানাবিধ থাদ্য সামগ্রী লইয়া! ফকীরের 
কাছে আমিত। খাদ্য সামগ্রী ফকীরের স্ুুমুখে ধরিয়া দিয়া নিজে তফাতে 
বসিত যতক্ষণ না ফকীর চক্ষু খুলিত ততক্ষণ চাদ! ফকীরের মুখ পানে 
চাহিয়া চাহিয়! বসিয়। থাকিত। তাহাতে কোন কোন দিন সমস্ত দিন 
কাটিয়া যাইত । 

ফকীর ধ্যানমগ্র_-চাদ। স্ুমুখে বসিয়া--ফকীরের বদনমগ্ডলে ধীর স্থির 

ংলগ্ন দৃষ্টি-_খাবার লইয়] বসিয়৷ আছে --এদৃগ্ত নিত্য দেখা যাইত। ক্রমে 
নিজের থাবারগুলি আনিয়া চাদ। ফকীরকে দিতে আরম্ভ করিল। দিনের 
পর দ্দিন মাসের পর মাস বতসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। সৈয়দ ও 
চটার্দার ব্যবহারও সমভাবে চলিয়াছে। ফকীরের কাছে লোকে যাহ! 
কামনা করে তাহা প্রাপ্ত হয়। ক্রম ফক্কীরের যশ দেশরাষ্ট্র হইল। 
ফকীরের সঙ্গে সঙ্গে চটাদার নামও জাহির হইল। লোকে চাদাকে সমান 
ভক্কি করিতে লাগিল। 
১ ১ গং ধা সা 

একদিন প্রাতঃকালে অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকুত্য সমাপন করিয়া ফকীর 
স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। যেন বড়ই আনন্দিত। হাহা করিয়। বার বার 
হান্ত করিলেন, তার পর কোমর বাধিয়৷ এক ছুটে আসন-স্থান হইতে গঙ্গা- 
তীরে আসিয়া-এখন যেখানে ঘাট-__সেই স্থানে আসিয়া ফকীর পুঙগব 
লাফাইয়া জলে পড়িলেন। এ যে ডুবিলেন সেই ডুবিলেন__-মার উঠিলেন 
ন।। কাতার দিয়! লোক দীড়াইয়। গেল। সকলের মুখে এ কথা। কত 
অনুসন্ধান হইল কেহ খুঁঞ্জিয়! পাইল না। আজ ফকীরের আসন শুন্ত। 

আজ ফকীরের আসন শুন্ত। আজ চাদার ফকীর সৈয়দের আসন শুন্য । 
রাস্তার লোক দীড়াইয়া অস্ুলি নির্দেশে শৃন্ত আসন দেখাইয়। দিতেছে। 
যাহার প্রাণে যাহ আসে সে তাহ বলিতেছে। 

যথা সময়ে--ছুই প্রহরের পর, থালার খাবার সাঞ্জাইয়া_-লোটায় জল 
লইয়। চাদ ময়রাণী আসিয়। ফকীরের আসন স্থানে আনিয়া উপস্থিত হইল। 
বিশ্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল----ফকীরের আপন শুন্য । 


সৈয়দ-াঁদ1। ১৫৫ 


খাবার লহয! বাত্যাহত কদলীর ভ্াায় চাদা ময়রাণী বসিয়া পড়িল। তাহার 
সর্বাঙ্গ কাপিতেছে, তাহার জিহ্বা! ও ওষ শুষ্ক । কাঠ চক্ষে জল নাই। 

একজন পথিক বলিল *্ঠাদা তোর ফকীর আঙঞ্জ সকালে গঙ্গার ঝাপ 
দিয়াছে ।” 

কথা শুনিয়! চাদ চমকাইয়] উঠিল। উঠিয়া! ঈাড়াইল। আবার বসিল 
আবার দাড়াইল। নিমেষ নিমেষ মধ্যে ইতি কর্তব্য স্থির হইল। চাদ! 
থাবার ও লোটা লইয়া! উঠিয়া দাড়াইল। ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে চাদ! 
৬ ভাগীরথীর কুল সন্ধানে চলিল।-__সঙ্গে শত শত লোক কৌতুহলী হইয়া 
চলিল। 

চাদ। ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া কাঁহাকে প্রণাম করিল-- দুইবার 
প্রণাম করিল। তার পর খাবারগুলি_-থাল। সহ গঙ্গার জলে ফেপিয়া 
দিল। তার পর জলগুদ্ধ লোটা জলে ফেলিয়া দিল। তার পর কোমর 
বাধিয় গঙ্গানক্ষে ঝাপাইয়! পড়িল। লোকে ধরিল না__নিবারণ করিল 
না। চিত্রার্পিতের ম্তা় অবাক হইয়া কেবল দেখিতে লাগিল। টাদার 
গ্রপাত স্থানে বেগে বীচিচক্র খেলিতে লাগিল। ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর 
ও ক্সীণতমে পরিণত হইল, দূরে অতি দুরে গঞ্গাবক্ষে মিশাইয়! গেল- জলে 
জল মিশাইয়! গেল। কেবল হু হু করিয়! দক্ষিণ বাধু বছিতে লাগিল-_যেন 
দিক্‌ দক্ষিণ আবেগে দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। জোয়ার হইয়। 
গেল-: ভাটা হইয়। গেল-__আবর জোয়ার হইল। বীচিচক্র আর নাই। 

১৪ চি ঝা কী ও 

মুসলমানেরা সমবেত হইয়া! জাল সাহায্যে মৃতদেহ খুঁজিতে লাগিলেন । 
সহসা ভারী ঠেকিল। তুলিয়া দেখে ফকীর ও চাদ! পরম্পরে সুদৃঢ় 
'আলিঙ্গনে আবদ্ধ হুইয়! আছে-_প্রাণবাযু বহু পুর্বে উভয় দেহ ত্যাগ 
করিয়াছে। 

দঃ ঠ কী খর খঃ 

বিস্তর চেষ্টা হইল--আলিঙ্গন শিথিল হইল ন1__-ভাঙগ! ত দুরের কথ|। 
হিন্দুর! বলিয়াছিলেন টদার দেহ দগ্ধহুইবে। বুঝিলেন বুথ। প্রয়াস। উভয়ের 
একজে গোর হইল। এখনও সে গোর বর্তমান--এখনও সৈয়দ টাদের 
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ফকীরের আগমনের কিছু দিন পরে দেখা গেল চাদ! মস্রাণী ফকীরের 
কাছে আসিয়! বসিতে লাগিল। সে নানাবিধ থাদ্য সামগ্রী লইয়! ফকীরের 
কাছে আসিত। খাদ্য সামগ্রী ফকীরের স্ুমুখে ধরিয়া দিয়া নিজে তফাতে 
বলসিত যতক্ষণ ন। ফকীর চক্ষু খুলিত ততক্ষণ চাদা ফকীরের মুখ পানে 
চাহিয়া চাহিয়া বসিয়। থাকিত। তাহাতে কোন কোনদিন সমণ্ত দিন 
কাটিয়া যাইত । 

ফকীর ধ্যানমগ্র-টাদ] স্থমুখে বসিয়া_ফকীরের বদনমগ্ডলে ধীর স্থির 
সংলগ্ন দৃষ্টি--খাবার লইয়। বসিয়। আছে--এদৃশ্তঠ নিত্য দেখা যাইত। ক্রমে 
নিজের থাবারগুলি আনিয়। চাদ ফকীরকে দিতে আরম্ভ করিল। দিনের 
পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। পদৈমদ ও 
চাদার ব্যবহারও সমভাবে চলিম্বাছে। ফকীরের কাছে লোকে যাহ৷ 
কামনা করে তাহা প্রাপ্ত হয়। ব্র'ংম ফকীরের যশ দেশরাষ্ী হইল। 
ফকীরের সঙ্গে সঙ্গে চাদার নামও জাহির হইল। লোকে চাদাকে সমান 
ভক্তি করিতে লাগিল। 

ক বা গং ঠঁ নং 

একদিন প্রাতঃকালে অতি প্রতুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ফকীর 
স্বস্থানে আসিয়! বসিলেন। যেন বড়ই আনন্দিত। হাহ! করিয়। বার বার 
হান্ত করিলেন, তার পর কোমর বাধিয়া এক ছুটে আসন-স্থান হইতে গঙ্গা- 
তীরে আসিয়।-এখন যেখানে ঘাট-_সেই স্থানে আসিয়া ফকীর পুঙগব 
লাফাইয় জলে পড়িলেন। এ যে ডুবিলেন সেই ডুবিলেন__-আর উঠিলেন 
না। কাতার দিয়া লোক দীড়াইয়া গেল। সকলের মুখে এর কথা । কত 
অনুসন্ধান হইল কেহ খুঁজিয়! পাইল না। আজ ফকীরের আসন শুন্য । 

আজ ফকীরের আসন শুন্ত। আজ চাদার ফকীর সৈয়দের আসন শৃন্। 
রাস্তার লোক দাড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দেশে শূন্ত আসন দেখাইয়৷ দিতেছে। 
যাহার প্রাণে যাহ। আসে সে তাহা বলিতেছে। 

যথা সময়ে--ছুই প্রহরের পর, থালায় খাবার সাজাইয়া_লোটায় জল 
লইয়। টাদ1 ময়রাণী আসিয়া ফকীরের আমন স্থানে আমিয়। উপস্থিত হইল। 
বিশ্ময় বিস্ফারিত লেত্রে দেখিল----ফকীরের আনন শুন্য | 
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খাবার লইয়া বাঁন্যাহত কদলী ভাায় টাদা ময়রাণী বলিয়া পড়িল। তাহার 
সর্বাঙ্গ কাপিতেছে, তাহার জিহ্বা ও ওঠ শুষ্ক । কাঠ চক্ষে জল নাই। 

একজন পথিক বলিল স্টাদ। তোর ফকীর আঙজজ সকালে গঙ্গায় ঝাপ 
দিয়াছে ।” 

কথা শুনিয়া! টাদ! চমকাইয়া উঠিল। উঠিয়া ঈাড়াইল। আবার বসিল 
আবার দাড়াইল। নিমেষ নিমেষ মধ্যে ইতি কর্তব্যস্থির হইল। চাদ! 
থাবার ও লোট লইয়! উঠিয় দাড়াইল। ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে চাদ! 
৬ ভাগীরথীর কুল সন্ধানে চলিল।--সঙ্গে শত শত লোক কৌতুহলী হইয়া 
চলিল। 

৮াদা ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়। কাহাকে প্রণাম করিল-- দুইবার 
প্রণাম করিল। তার পর থাবারগুলি-_-থাল। সহ গঙ্গার জলে ফেলিয়! 
দিল। তার পর জলশুদ্ধ লোট। জলে ফেলিয়া দিল। তার পর কোমর 
বাধিয়। গঙ্গাবক্ষে খাপাইয়া পড়িল। লোকে ধরিল না--নিবারণ করিল 
ন।। চিত্রাপিতের ন্যায় অবাক হইয়া কেবল দেখিতে লাগিল। চাদার 
গপাত স্পানে সবেগে বীচিচক্র খেলিজে লাগিল। ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর 
ও ক্ষীণতমে পরিণত হইল, দূরে অতি দুরে গঙ্গাবক্ষে মিশাইয়! গেল__-জলে 
জল মিশাইয়া গেল। কেবল হু হু করিয়া দক্ষিণ বাধু বহিতে লাগিল-__যেন 
দিক দক্ষিণ আবেগে দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। জোয়ার হইয়া 
গেল-: ভাট হইয়! গেল--আবার জোয়ার হইল। বীচিচক্র সার নাই। 

চি | ১ র্ টর্ বা 

মুসলমানের! সমবেত হইয়া জাল সাহায্যে মৃতদেহ খুঁজিতে লাগিলেন। 
সহসা ভারী ঠেকিল। তুলিয়া দেখে ফকীর ও চাদ পরম্পরে স্দৃঢ় 
'আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া আছে--প্রাণবায়ু বহু পুর্বে উভয় দেহ ত্যাগ 
করিয়াছে। 

না সী ৪ কু গং 

বিস্তর চেষ্টা হইল_-আলিঙ্গন শিথিল হইল না-_ভাঙ্গ। ত দূরের কথা। 
হিন্দুরা! বলিয়।ছিলেন ট!দার দেহ দগ্ধহইবে। বুবিলেন বুথ প্রয়াস। উভয়ের 
একত্রে গোর হইল । এখনও ফেগোর বর্তমান_-এখনও সৈনদ টাদের 
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আন্তানা বর্তমান। টৈয়? এখনও ্বীয় পরিচয়ে দার লাম নাবহার 
করিতে দিতেছেন। ঘাটের নাম হইল সৈয়দ দের ঘাট । খুব মাহাত্মা 
উভয়ে এখন দেব দ্েবী__লোকে সিগি দেয়। বিপদে উদ্ধার হইয়া মৌকদম। 
জিতিয়া লোকে সিন্গি দেয়, মঙ্গল কার্ধোও লোকে গিন্নি দেয়। সিন্ি 
ছড়াইয়! দেগয়] হয়, বালকের! কুড়াইয়। লয়। 
১৪ রী ১ গা ১৫ 
বলিতে পারেন, মৃত ফকীর কি করিয়! চাঁদা কন্তাকে আলিগন করিলেন? 
শ্রবিষুপদ চট্টোপাধায়। 





শিক্ষার স্থবিধার জন্য ছাত্র কর্তৃক 
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পা) মস 


জগন্নাথপুর হইতে চাইবাসায় ফিরিয়া তোমাকে পত্র দিবার সময় প।. 
নাই। টাইবাপায় একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া, কাল রাত্রি তিনটার সময় 
ঘাটশীলায় আমিয়! পৌছিয়াছি। 

চারি দিন পরে বুষ্টি ছাড়িলে, বুধবারে আহারাদি করিয়া পুনরায় 
গো-যানে আমর! জগনাথপুর হইতে বাহির হইলাম | এবার আমর! 
৩ জন) যতীন বাবুর পুত্র স্থশীলও আমাদের সহিত টাইবাস|! আসবার 
গন্য বাহির হইল। নদীগুলাতে তথনও ভীমবেগে জল নামিতেছে। কোন 
গতিকে ৩টী নদী পার হইলাম। চতুর্থ নদদীটা অতিশয় বৃহৎ, এবং সেই 
নদীতে তখনও বুকভোর জল প্রবল বেগে নামিতেছে। তাহার উৎপত্তি 
স্থান পাহাড়গুলি, সেই স্থানের অতি নিকটেই। তখনও নদীর উন্মত্ততা 
ছুটে নাই, ভীমবেগে গর্জন করিয় চলিয়াছে। যতীন বাবু আমাদের দহিত্ত 
ছুই অন চাপরানি দিয়াছিলেন-_তাহার। পার্বতী গ্রাম হইতে ২৭২৫ জন্‌ 
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কুলি ধরিয়া আনিল। তাহারা গরু ও গাড়ী অতি কষ্টে পার করিয়! দিল। 
এথন আমাদের উপায় কি? আমর! কি করিয়া! পার হইব? ম্ুশীল 
বালক, তাহাঁকে কাধে করিয়। পর পারে লইয়া গেল। জলে না নাষিয়! 
কুলির সাহায্যে পার হইতে হইবে, আমর! স্থির করিলাম; কিন্তু যদি 
তাহার জলের শোতে আমাদিগকে ফেলিয়া! দেয় ? 1০015 €0 0611 00৪ 
০22 কে আগে পার হইবে? শেষে সামন্ত পার হইতে বাজি হুইল। 
ছয়জন লোকে, তাহাকে মড়ার মত কাধে করিয়! পার করিয়! দিল) 
কিন্ত সে ভয়ে জড়সড় হইয়! কুঁজ! হইয়! ছিল বলিয়া, তাহার পিছনের কাপড় 
একেবারে ভিজিয়। গেল। তাহার ছূর্দশ। দেখিয়া আমার শিক্ষা! হইল। 
আমাকে যখন তাহার! ঘাড়ে চাঁপাইল, তখন আমি প্রকৃত মড়ার মত 
শরীরটাকে কঠিন করিয়! তক্তার মত পড়িয়া! রহিলাম। এইরূপ ভাবে 
আমাদিগকে নদী পার করিয় দিয়া, কোলের গ্রামে ফিরিয়। গেল। 
আমরাও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 

৫টার সময় গামারিয়ায় পৌছাই। ট্রেলোক্য বাবুর নিকট বিদায় 
লইলাম। তিনি বলিলেন পথে বাঘের ভয়, জোড়াপুকুর পৌছিতে রাত্রি 
হইবে, আপনার আজ এই স্থানেই থাকুন; আমরা তাহার কথায় সম্মত 
ন। হইয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ধার এক ঘণ্টা পূর্বে, পথিমধ্যে 
সব ডেপুটা বাবুর সহিত দেখ! হইল। তিনি সেদিন গামারিয়ায় [21 
করিয়া, পরদিন জগন্নাথপুরে মোকর্দম! করিতে যাইবেন। তিনিও আমা- 
দিগকে বাঘের ভয় দেখাইপেন ও জোরে গাড়ী ই।কাইয়া, বিশেষ সতর্কতার 
সহিত সেই বন অতিবাহিত করিতে উপদেশ দিলেন। আমর! পরস্পরে 
বিদায় গ্রহণ করিলাম। পথের ছুই পার্খের জঙ্গল ক্রমেই নিবিড় হইতেছে। 
গামারিয়া হইতে ৬ মাইল গিয়া! অঙগল অতিশয় গভীর। পূর্বেই শুনিয়া- 
ছিলাম সেই স্থানে প্রায়ই রাত্রে বাঘ বাহির হইয়। থাকে। ঠিক সন্ধ্যার সময় 
আমরা বনের সেই নিবিড় অংশে প্রবেশ করিলাম। চারিদিন ক্রমাগত বৃষ্টির 
পর, সেদিন আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, চতুর্দশীর চাদ্দ আকাশে উদ্দিত 
হইয়।, বনপথে সহস্র ধারায় কিরণ বিতরণ করিতেছেন । আমরা চন্দ্রালোকে 
বেশ মনের স্থথে গমন করিতেছি। সেই এক ক্রোশ 'জঙ্গদ অতিক্রম 
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করিতে পারিলে, আর কোন ভয়ের মাশঙ্ক! নাই, এই কথ। পরম্পর বলাবলি 
করিতেছি। গ্রাড়োয়ানকে জোরে গাড়ী হাকাইতে বলিলাম। সামন্তকে 
বলিতেছি আজ বাঘ বাহির হইবার প্রশস্ত দ্িন;_-টারি দিন বুষ্টির দরুণ 
তাহার। আছার অন্বেষণে বাহির হয় নাই, আর আজ আকাশ ছাড়িয়াছে, 
চাদ উঠিয়াছে, জ্যোতন্া ফুটিয়াছে, আজ বাঘ নিশ্চয়ই বাহির হইবে। আর 
দেখ “যেখানে সন্ধা হয়, সেইখানেই বাঘের ভয়; আমরাও ঠিক বাঘের 
বনে প্রবেশ করিলাম, আর সন্ধ্যাও হইল * ইত্যাদি নানা কথা বলিতে 
বলিতে আমর! একটু চুপ করিলাম। 'আমি গাঁড়োয়ানের ঠিক পশ্চাতে 
গাড়ীর সন্মুথে বসিয়া আছি; সামন্ত ও সুশীল গাড়ীর মধ্যে। সুশীল 
ঘুমাইয়। পড়িয়াছে, সামস্তও অন্থমনগ্চ ভাবে চুপ করিয়া বসিয়। আছে। 
গাড়ায়ান জোরে গাড়ী হাকাইতে হাকাইতে, সহসা গরুর দড়ি ধরিয়! 
টানিয়া, গাড়ীর চলন অনেকট! বন্ধ করিল; এবং আমাকে অঙ্গুলি সম্কেনে 
একটু দুরে কি দেখাইয়! বলিল *বাবু, দেখ ত1 নেহি ক্যা একঠে। খাড়া হ্যায়” 
আমি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম) চোখে বরাবরই কম দেখি, প্রথমে 
ভাল নজর হুইল না, পরে দেখিলাম রাস্তার ঠিক পার্খে, গাড়ী হইতে 
৮1১০ হাত মাত্র দূরে, শাল গাছের গোড়ায়, আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়! 
এক মধ্যমাকারের বাঘ দঁড়াইয়। আছে। বাঘট। খুন বড় না হইলেও 
আমাদের মত একটা লোককে অনায়াষে লইয়া! যাইতে পারে। গাড়োয়ান 
একেবারে গাড়ী থামাইল। আমাকে প্রাণপণে চীৎকার করিতে বলিল। 
আমি ও গাড়োয়ানে বাঘের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া, বিকট গগনভেদী 
চীৎকার করিতে লাগিলাম, পরে সামন্তও চীতৎ্কারে যোগ দিল; স্তুশীল 
ছোকর৷ ঘুমাইতেছিল, আমাদের বিকট চীতৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া৷ গেল) 
সে বুঝিল কোনও বিপদ উপস্থিত, ভয়ে কাদ কীাদ হইয়।, ঘুমের ঘোরে, 
এক অস্বাভাবিক ভীতিজনক আওয়াজ করিয়! উঠিল। বনমধ্যে ভয়ানক 
চীৎকার ধ্বনি উথিত হইতে লাগিল। বাঘ বেগতিক দেখিয়া, যুখ ফিরাইগ়| 
ধীরপদবিক্ষেপে বনের মধ্যে চলিয়া গেল। আমরাও নিশ্বাস ফেলিয়া 
ভগবানকে স্মরণ করিলাম। পরে গাড়োয়ানের মুখে শুনিলাম, সেই সময়েই 
আর একটী বাথকে কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়! যাইতে সে দেখিয়াছে। তাহার। 
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শীকাবানেষণে জোঁতে নাভির হঈশাছিল। মনে ভাবিয়াছিলাম, জগনাথপুর 
যাইবার পথে যেসকল কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝি 
বুহস্পটিবার-বারসেলাব যাত্রার ফলানাগ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে ত্রম 
কাটিতে অধিক বিলম্ব হঈল না। ভগবানের কুপায় ৪ গুরুজনদিগের আশী- 
ব্বাদে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাঈলাম। ইহার জন্য কাহাকে ধন্তাবাদ দিব, 
ভদৃষ্টাদেবীকে, না আমার এই শ্রুন্চিমধুর ক্চপননিকে ? রাতে জোড়াপুকুবে 
অনশ্টিতি করিয়া, পরদিন প্রান্তে ঈটান সমম টাইবাসান ফিরিলাম। 
গায় একদিন মাত্র বিশাম করিয়া, মার মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ 
করিয়া, অন্লব ছাবগণের নিকট হইতে বিদায় লইয।, মা্টার মহাশয়ের 
দৌহি-ন নির্শীলচন্ত্রের নিকট তইন্ে কি বলিয়া বিদায় লইব, শ্ডির করিতে 
ন। পাঁবিগা, আসিবাব সময় ভাঁভাকে কোন কগ] ন। বলিয়!, নিতান্ত হুঃখিত 
হয়!) টাইবাঁলা পরিত্যাগ করিলাম । তুমি আমাকে যেদপ যত্র ও স্নেহ 
কর, নির্মল তাহার অধিক যত্রে আমাকে চিরদিনের মত তাহার নিকট 
বাধিত করিয়! রীখিল। আর মাঞ্টীর মহাশয়, আমি স্রাভাঁকে পিতৃতুল্য ভক্তি 
কার, তাহার যত ও ভালবাসা! আমি জীবনে ভুলিৰ না। 
ঘাটনীলায় আসিয়া কফ ছাড়িয়া বাচিলাম। এখানে আর কোল 
নাই।. এই স্তানেব লোকেরা স্সামাদের বাঙ্গাল! কথাও বুঝতে পারে । 
ঘাটণলার লোকের! প্রায়ই বাঙ্গালির মনত । সিংভূম জেলায় তিন প্রকার 
ভাষ। চলিত সাছে। ধলভূমর অধিবাসীরা প্রায়ই বাঙ্গাল। ভাষায় কথ! 
বলে) সরাইকেলার লোকেরা অধিকাংশই উড়িয়া, তাহার! উড়ে ভাষা 
বলে; গার কোল্ভাঁনের কোলগণ, স্তাভাদের হো ভাষায় কথাবার্ত। বলে। 
ঘ।টণীল! স্থানটী ভারি মনোরম; এই স্থানের জমি টাইবাস! প্রভৃতি অঞ্চলের 
জম অপেক্ষা অধিক উর্দরা। ধপভূমের স্থানে স্তানে এমন সুন্দর জম 
আছে, যে হুগলি ও বদ্ধমান জেলার জমি বলিয়। ভ্রম হয়। যে জুবর্ণরেখা 
নদীগর্ভন্থ স্বরেণু, দৃব দেশাস্তরের লোকের নিকটে ও চির-পৰিচিত, ইংরেজ- 
বালক মাতৃমুখে যে নদীর এ্রশ্বর্ষোর কথা শ্রবণ করিয়] জিজ্ঞাস! করসাছিল, 
মাতা, সে 70009৮14179 কোনায় 2? 55৮15060000] ত৪00675 0১৫৮ 
5013১ ০0 £০10স্সেই স্থানে কি? সেই পুথ্যতোয়। আোঁতন্বিনী স্ুবর্ণরেখা 
দই 
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পর্বতগাত্র ধৌত করিয়া, হুবর্ণবালুক! বুক করিয়া, ঘাটশীলার পারব দিয় 
কল কল নাদে, নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। ঘাটশীলার কোলেই স্ত্ববর্ণ- 
রেখা; অপর পারেই গভীব জঙ্গল ও পর্ধত আরম্ভ হইয়াছে । বনের কোলে 
কোলে, পর্বতের গাত্র বহিয়া নদী যাইতেছে, নদীতটে দ্রডাইয়। দেখিলে 
দঘৃশ্ত অতি চমতকার। এই ছুঃখমফ় জগৎ নখন অগহ্া বোধ হয়, তখন 
একবার এই স্থানে আসিয়! উপবেশন কর, শ্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখ, ঈশ্বরের 
মহিমা বুঝবার চেষ্টা কর, তোমরা সংসারের সকল জালা যন্ত্রণা ভুলিয়া 
যাইবে। বাড়ী যাইবার জন্য প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, নতুব। আরও 
কয়েক দিন, এস্ানে গাকিয়া ঈশ্বরের কারখানা বুঝিবার চেষ্ঠা করিভাম। 
সেদিন সন্ধ্যার পর আমি ও সামন্ত নদীর তটে, পাথরের উপর বাঁসয়া আছি) 
২।১ দিনের মধ্যে বাডী ফিরিবার ইচ্ছ্া। অথচ এই তৈকলাস তুল্য স্থান 
পরিতাগ কণিয়া যাইতেও ইচ্ছা করে না, এইরপ নান। কণা মনে মনে 
তোলাপাড়! করিতে করিতে, হঠাৎ প্রাণের আবেগে, আবুত্তি করিলাম, 
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1107 6৮০] 2100 00] 5৮ তো ?? 
সামন্ত ও অন্যমনস্ক হইয়। স্বভাবের শোভা দেখিতেছিল, আমার আবুস্তি 
শুনিন্না। তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল “জর, তোমার মুখে এই প্রথম 
ইংরেজী পদ্যের আবুত্তি শুনিলাম; চিরদিনই ত বাঙ্গাল পদে 0০০1080100 
শুনিয়া থাকি |” আমি বলিলাম, বাঙ্গাল। পদ্য শুনিবে? বপিয়।ই শ্মাবুত্ত 
করিলাম, 
« তেয়।গিবে দীর্ঘশ্বাস তব তীরে তরুগণ 
কাপবে বৃক্ষের গঞ্জ তব কুণে অনুঙগণ, 
গুণ গুণ আলকুলে 
কারণে হেমা কুলে, 


মৃত্যুর পর । ১৬১ 


পাঁধীগণ করিবে ও কুলে কুলে বিচরণ; 
চিরতরে দাও মোরে ব্দায় এখন । 


গডিবে তোমার বক্ষে সহস্র ববির কর, 
ভাঙ্গবে গড়িবে জলে লক্ষ লক্ষ শশধর? 
সন(ই; সম ভাবে রবে, 
সমান বাতাস ববে, 
তাঁমি শুধু ভ্রমিব গা তোমার ও ্টীর'পরে, 
তটিনী | বিদায় মাগি আলি চিরতরে!” 
সামন্ত আবৃত্তি শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়! বলিল, প্বাঙ্গালায় মনুবাদ, 
102005505এর 02] ছাঁড়াইয়। গিয়াছে; ভারি মধুর লাগিল।” তখন 
রাত্রি অনেক হ্ইয়ছে; আমর! ছুই জনে তথ! হইতে গাত্রোখান করিলাম । 
শ্রীজজরচন্দ্র সরকার। 


সৃত্ুর পর। 


( পুণ্ব 'প্রকাশিতের পর ) 
গীভাঁর তুশীয় অধ্যায়ের প্রথমেই অজ্ঞুন শ্রীুগবানকে বণিলেন “হে 

জনাদ্দিন যদি কনম্মনোগ অপেক্ষা বুদ্ধযোগ (জ্ঞানযোগ )ই শ্রেষ্ট, আর ইহাই 
তোমার অভিগ্রেত তবে আমাকে কি জন্য ঘোর (যুদ্ধরূপ) কনম্মে নিযুক্ত 
করিতেছ ? কখনও কর্দ গ্রশংমা কখনও জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র 
বাক্যে আমার বুদ্ধ যেন মোহিত করিতেছ; যাহাতে আমি শ্রেযো লাভ 
করিতে পারি, এমন একটী নিশ্চয় করিয়! বল।”৮ ইহার উত্তরে ভগবান 
বলিলেন__ 

লোকেহ্ন্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠ। পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ । 

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কন্দমরযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩ 

ন কল্দণামনাপস্থাগৈক্বন্রঃং পুরুযোইধা,তে। 

ন্‌চ মথ্যাননাদেব দিকিং স্মধিগস্ছতি ॥ ৪ 


১৬২ পুর্ণিমা । 


নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিগভাকর্্মকৃৎ। 
কাধ্যতে হাবশঃ কন্ধ্ধ সবব? প্রকুতিজৈ গুণৈ2 ॥ ৫ 
কর্েন্ড্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন । 
ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমুড়াম্সা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ 
যন্তিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্জুন | 
কর্মেক্দিয়ৈঃ কম্মযোৌগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ 
নিয়তং কুরু কন্মত্বং কর্ম জ্যায়োহা কম্মণঃ। 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন গ্রাসিদোদ কর্ণ ॥ ৮ 
যজ্জার্থাৎ কষ্মণোহ্ন্ভত লোকোয়োং কল্মাবন্ধন2 | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙগ সমাচর ॥ ৯ 
চি ন্‌ চে ক 
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্ভয়তীহ য£ঃ। 
অঘায়ু রিন্দ্িয়ারামে! মোবং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬। 
অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, হে অনঘ এই লোকে ছুই প্রকার নিষ্ঠ। (মোক্ষ 
পরত! ) আমি পুবেব্ (পুব্বাধ্যায়ে) কহিয়াছি। জ্ঞানযোগের দ্বারা সাংখ্য- 
দিগের এবং কন্দ্মরযোগ দ্বারা যোণীদিগের নিষ্ঠা। ৩। 
লোকে কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্বন্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে 
না) (আসক্তি ত্যাগ ব্যতীত) কেবলমাত্র সন্্যাসেই (কর্ম্ম ত্যাগেই) সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় না। ৪। 
কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কন্ম না করিয়া থাকিতে পারে নাঃ 
প্রকৃতিজ (সত্বা্ি) গুণ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম করায়। ৫। 
যিনি কর্শেন্ছিযমগণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলকে 
স্মরণ করিয়। থাকেন সেই বিমুঢ়াআ্মীকে কপটাচার বলা যায়। ৬। 
হে অর্জুন যিনি কিন্ত মন দ্বার ইন্ড্রিমগণকে সংযত করিনা কর্মের 
দ্বারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, ফল-কাঁমনাহীন তিনি বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসা 
যোগ্য হয়েন। ৭। 
তুমি অবস্ঠ কর্তব্য কর্ম কর; যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা 
ভাঁল? বর্ধশৃন্ত হইলে তোমার শরীর যাত্রাও নিববণহ হইবে ন। | ৮। 


মৃত্যুর পর । ১৬৩ 


বিষ্ণুর আরাধনার্৫থ কর্মী ব্যতীত অন্ত কর্ম করিলে এই লোঁক কর্মবন্ধন 
(কর্মেবদ্ধ) হয়) অতএব হে কৌস্তেয় বিষু গ্রীতার্থ নিষ্কাম হইয়! কর্ম অনু- 
ঠান কর। ৯। 
খু ০ চে সঃ গা 
এইরূপে প্রবর্তিত চক্র ইহুলোকে যে অনুবর্তন না করে, হে পার্থ, 
ইন্দ্রিয়াসক্ পাপন্দীবন সে বুগ! জীবিত থাকে । ১৬। 
শ্রীভগবান আবার বলিয়াছেন। 
কর্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত। জনকাদয়ঃ। 
লোকমংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কর্ত মহসি ॥ ২০ 
জনকাদি মহাত্মার1 করমু দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোক মকলের 
ত্বধন্ম প্রবর্তনের প্রতি? দৃষ্টি রাখিয়। তোমার কর্ম কর! উচিৎ। ২৪০। 
ন মেপার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিধু লোকেবু কিঞ্ন। 
নানবাণ্তমবাপুব্যং বর্ত এব চ কন্মণি ॥ ২২ 
হে পার্থ আমার কর্তব্য কিছুই নাই; কেন না ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত 
ব! প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। তথাপি আমি কন্মে প্রবৃত্ত রহির়।ছি। ২২। 
যে মে মতমিদং নিত্যমন্ৃতিষ্ঠস্তি মানবাঃ। 
অদ্ধাবস্তেোইনক্য়স্তে! মুচ্যন্তে তেইপি কর্মভিঃ ॥ ৩১। 
আমার বাক্য শ্রদ্ধাবান্‌ ও দোষ দৃষ্টিবিহীন যেসকল মানব আমার 
এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, | তাহারাও কন্দনকারী হইয়াও, সকল কর্্দ 
হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৩১। 
যে ত্বেতদভ্যন্থয়স্তে। নানুতিষ্ঠস্তি মে মতম্। 
সব্বজ্ঞানবিনুঢাংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২। 
যাহারা, কিন্তু, দোষমাত্রদশ্শী হইয়া! আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, 
বিবেকহন তাহাদিগকে সব্বঞ্জানবিমুঢ় ও নষ্টহাদর বলিয়া আানিবে। ৩২। 
সদৃশং চেষইটতে শ্বস্তাঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি। 
প্রকৃতিং ষান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ 
জ্ঞানবান্ও স্বীয় প্রকৃতির অনুনরণ করেন; সুতরাং ইন্্রিয় নিগ্রহ কি 
করিবে? ৩৩। 
২১ 


রি 
£1এশ। | 


৯ 
হর্ো 
(70 


৩ প্রা নত 
রে 2 47 ৩ | 


শ্রেগান স্বখন্মে, বিণ, পনদাক]ৎ হয 


শা শু ২৭ 1 ॥ 


স্থলে শিবনং ত্র গরষামু। ওয়ান? ৬৫ । 


স্তর 
(ধন 2 


নুন্দবকপে অনুঠিত পরধন্খ।গেক্ষা সদোয স্বদন্য প্রেস) আধা 
ভাল 1কম্ত পরধন্মী ভয়াবহ | ৩৫। 
তারগর শ্রীভগবান ঈীতার চতুর্ণ অধ্যায়ে এই কথ। বলিয়াছেন । 


যে বগা মাং প্রপ্দ্যান্ত তাংজথেল শগগামহিন। 


রর টি ্ ৫ রর ॥ নি নি ্ 
শা পে না 1 এ এ আর 3. দশা এ বল 1€ 
সম বআ বর্মন গাছ এজ শচ। 


8 
চা 


কচ % 
ছ./ 


কাক্সাস্তুঃ কন্মনাং সিং যত ইভ দেব 5151 


ম্্‌ 
কিগং ক মাতৃষে গোাকে আিদিডন 


* পাক ৭ পু 
1 ভব ৭]. ময় 5 প্রন হি? ভ্ানাকত। 
তত কডারস,পণ মাং শিদ্াকভাগমনাান। ১০ 
৮ মাং বন্ধ ণ [রক্ত ন নি বাদল 51 | 
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যাহার? আমাকে যেভাবে ভদ্গন করে (আধা সবাস কা নিদাগ) 
মি তাধাদিগকে সেই ভাবেই জন কার হে পাদ মুহুযাতন এন প্রকারে 
আগার পথ অনুবর্তন করে (যার যেমন মতি হাঃ রর 215 হয়) ১১। 

এই মনুধ্য লোকে কাম কক্ষের সিদ্ধি প্রাথীরা আমাকে আগ করিয়া 
ইঞ্জ!্দ দেবগণের ভজলা করেন কিন্তু তাহাদের সর্দি অনি।"চত। কিন্তু 
নিষ্ষাম কল্মুনিত গিদ্ধি শা নিশ্চয়ই জন্মে। ১২। 

আম গুণ ও কর্মের বিভাগ দ্বারা চাতুব্ব্য সৃষ্টি করিয়াছি সত্য, কিন্ত 
তাঁহার কণ্ত। হইলেও আমাকে অব্যয় ও অবর্ত। বর্মিয়। জানও কেন ন! 
আমার আসক্তি নাই। ১৩। 

কম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না) কর্মাফলে আমার স্গ্হা 
নই এক প্রকারে যনি আমায় জানেন তিনি কন্মে বন্ধ হন না। ১৪। 

এইরূপ তত্ব জানিয়! পৃবর্বকালীন জনকাদি মুমুক্ষগণও কম্ম করিমাতছন, 
অতএব তুমিও পুব্বওনগণ করুক পুর্ব পুরর্বধালে বঠকন্মই কদি। ৯৫। 


গাভাল পর ১১৫৮ 
তাঁর গর দেখেন পঞ্চমাপাশে গ্রথষ আকেই ঈ,গনান বলিছেছেন, 
সন্গযস্ঃ কন্মসোগিশ্চ লিটন কৰা নু ঠ। 
তষেস্ত কশ্মদৎগ্তানাতি কাজু পো বিশিষাতে ॥ 
কর্ম তাগ ৪ কম্মশেগি উভয় মোক্ষদাষক ও অন্াপ্যে কর্মননান অর্থাৎ 
বন নাগ অগ্ক্ষা কম্মখোগই উত্ক্ুইন্ছির বা শ্েছ। 


টিতে 


জ্েয়ঃ গ নিভাপনযাপা নো ন সি ন কাক্রিতি। 
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শনগান চন পানি (কহঙ্গ ) শাল জাবদ কাবা নী শালি তাহাই পাপ 


হল মান শাংখ্য ও যোগুলে অক কাপে দেন, হান 


তে 


শলগাব্‌ 1৮ 


ব্র্গণাধায় কর্ণ সং ন্তান্ত। করোটি যঃ 
লপ্যতে নস পাপেন গল্ুপঞ্ধামি স্তন ১৩ 
কায়েন মলা বঙ্ধা (কব্ঠলাগশ্রিমেরি। 
যাগিনঃ কর্ধত দন্ধি গং কাজসাস্ম জয়ে ॥ ১১ 
পরছে বম্ম সমাপানপুকারা কাম জন্তু কন কাখনাতখ হাসা, পরি দাগ 


কলর ক্ঙগও গে বিহিত গদ্ঃগীত সন সগমগ হই আগে, 


১৬৬ পুর্ণিমা 


নিলিপ থাকে, তদ্রুপ মেই কর্মানু্ঠানকারী পুরুষ বর্শরাঁশি মধো লিম্ 
হইলেও কর্ম্ম জন পাপপুণ্যে নিত্য নির্লিপ্ত থাকেন। ১০ 
যোগিগণ ফল কামনায় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মশ্ুদ্ধির নিমিত্ত শরীর 
দ্বার (ন্গানাদি দ্বারা) মনের দ্বারা (ধ্যানাদি) বু'দ্ধদ্বার ( ভব্বুনিশ্চয়াদ 
দ্বারা ) এবং কেবল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাও (শ্রবণ কার্তনাদি) কম্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন। ১১ 
তৎপরে শ্রীভগবান ৫ম অধ্যায়ের শে শ্লোকে বলিয়াছেন-_. 
ভোঁক্তারং যজ্জতপণাং সব্লোকমহেশ্বরম্‌। 
ন্ৃহদং সব্দভূতানাং জ্ঞাত! মাং শাগ্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ 
সমন্ত যঙ্ 9 তগস্তার ভোক্তা, সর্বিলোক মছেশ্বর এবং সর্ব র সু 
স্বরূপে আমাকে অবগত হইয়া তিনি (জীব) শান্তি (মুক্তি) লাঠ করেন।২৯ 
খ ৬ সু সং ঁ 
তাঁর পর ষষ্ঠাধ্যায়ে__ 
অনাশ্রিতঃ কর্্মকলং কার্যাং কর্ম করোতি সঃ । 
সমন্যাসী চ যোগী চন নিরগ্রিরেচাক্রিয়ঃ ॥ ১ 
যংসন্াসমিতি প্রাভর্শোগং তং নিদ্ধি পাগ্জন। 
ন হাসন্যন্তগঙ্কলে। ঘযোগা শুবতি কশ্চন ॥ ২ 
আরুরুক্ষোমু নের্শোগং কন্সকারণমুচ্যতে | 
যোগারঢস্ত তন্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ 
শ্রীভগবান কহিলেন, যিনি কর্ধ্মফলের অপেক্ষ। না করিয়া অবশ্ঠ কর্তব্য” 
বলিয়। বিহিত কম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী (একাধারে)। 
শিরগ্রি (অগ্থিলাধ্য ইঞ্টাদি কর্মমত্যাগী) বা অক্রিয় (অনগ্নিসাধ্য পুর্ভাদি কর্ম- 
ত্যাগী) তাহার মত যোগী নহেন। ১ 
»ছ পাগুব, পত্ডিভগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া কীর্তন করেন, তাহাকেই 
তুমি যোগ বলিয়া! জানিও;) কারণ প্রথমতঃই সঙ্কপ্ের (কামনার) সন্যাস 
(ত্যাগ) না করিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না। ২ 
তপস্থিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোপি মতোইধিকঃ | 
ক্মিও/প্চাধিকো যোগী হল্মাদযোগী ভবাজ্ুন ॥ ৪১ 


নদীয়1-কাহিনী । ১৬৭ 


যোগিনামপি সব্বে ষাং মদ্গতেনলাস্তরাত্মন1 | 
শরদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মেযুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ 
এইরূপ কর্মযোগী পুকষ তপস্থিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ 
এবং কর্থিগণ (সকাম উপাসকগণ) হইতেও শ্রেষ্ঠ আমার অভিমত । 
অতএব ভজ্ঞন তৃমি যোগী হও অর্থাৎ সেই কর্্মযোগের অন্ুদরণ কর। ৪৬ 
শদ্দাবান্‌ যে ব্যক্তি মদগতচিত্ত দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, তিনি 
সকল যোগীদের মধ্যে যুক্ততম (অতি শ্রেষ্ঠ ধোগী) এবং ইহাই আমার 
অভিমত । ৪৭ 
শ্রীবিষুপদ চট্টোপাধ্যায়। 





নদীয়।-কাহিনী | 





দেবপাল নিগাবাঁন হিন্দ ছিলেন। সুসমলানগণকে তিনি প্রীতির চক্ষে 
দেখিতে পারিতেন ন।। কিন্ত তাহাতে কি আসিয়া যায়_-বলদেশ তথন 
মুসলমান অপ্রিকৃত, মুললমানগণের প্রতাপ তখন অপ্রতিহত। বহুদিন 
শান্তির ক্রোড়ে বিলাম স্রোতে ভাসমান থাকিয়া তাহারা অত্যন্ত অত্যাচারী 
হইয়। উঠিয্াছিল, এমন কি জ্ীলৌকগণের উপর অত্যাচার করিতে কু! 
বোধ করিত না। রাজা দেবপাল এই সকল উচ্ছঙ্খলতা অমার্জনীয় মনে 
করিতেন, তাই তিনি কঠোর হস্তে তাহার নিজ অধিকারভূক্ত মুসলমান- 
গণের এই সকল অত্যাচার দমন করিতে প্রবুতত হওয়ায় তদানীস্তন বঙ্গেশ্বরের 
সহিত তীনারু বিরোধ উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার কয়েকটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষে 
তিনি মুসলমান সৈন্ভগণকে বিধ্বস্ত করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ নবাব এই 
রূপে একজন ক্ষুদ্র ভুইয়ার নিকট পরাস্ত হওয়ায় দারুণ হিংসানলে প্রজ্জ- 
লিত হইয়! দেবগ্রামের চতুষ্পার্থেেবন্ধ সৈন্য সমাবেশ করিলেন । দিলীশ্বরের 
বিন।নুমতিতে এক অন ভুইয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহার রাজ্য 


১৬৮ পূর্ণিমা । 


বিধ্বপ্ত করিলে পাছে সমাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হনে হয়, যেই ভয়ে 
বঙ্গেশ্বর দেবগ্রাম অবরোধ পুর্বক রাজা দেবপালের বিরুদ্ধে বহু গ্লাশিকর 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া! দিল্লীদরবারে দূত প্রেরণ করিলেন এবং 
দিল্ীশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এদিকে রাজ দেবপালও 
বঙ্গেশ্বরের এই অযথা অশ্যাচারের প্রতিবিধান মানসে দিরীর খাস দরবারে 
আরজ করিতে গমন করিলেন। গমনকাঁলে তিনি জয় ও বিলয় নামে 
দুইটা বার্তাবহ কপোতকে সঙ্গে লইয়! বলিয়া! যান যে প্যদি এট শ্বেতক্কার 
জয় আমার আসিবার পুর্বে প্রত্যাগমন করে-_ তবে সকলে জাশিও থে 
আমি দরবারে ন্গয়লাভ করিয়। গ্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্ক জয়েব পরিবর্তে 
যদি কৃষ্ণকায় বিজয় প্রাত্যাবর্তন করে তবে জানিও আমার নিধন ভটয়াছে। 
তখন সকলে দুর্দান্ত মুনলমান হস্তে আম্মরক্ষার উপায় কারও” নবাৰ 
প্রেরিত দূত ও দেবপাল উভয়ে একই সময়ে দিলীশ্বরের সদীপে উপ- 
স্থিত হন। দিলীশ্বর দেবপালের তেজগনববাপ্জীক বপু, অসীম সাহস, 
নিভীক ভাব ও উদ্দার চরিত্র দেখিয়! তাহার প্রতি সম'পক আকষ্ট হন ও 
তাহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়। বলেশ্বরকেহ মুসলমানগণ কৃত আখ্যা 
চারের প্রতিবিধান করিতে পরামশ দিয় দেধপাপতক এক ফাল দ্বার 
মহারাজ উপাধি ভূষিত করিয়া কয়েকখানি পরগণার স্বামাত্ব প্রদানপু দক্ষ 
তাহাকে সম্মানিত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিছে আংদশ দেন। মহারাজা 
দেবগ!ল এইরূপে দিলীর দরবারে অপ্রন্যাশিভকপে সাফল্য ও সম্মান লা 
করিয়। বঙ্গাভিমুখে রওনা! হন এবং কপোতধাহই] দাদকে শ্বেতকায় জয়কে 
মুক্ত করিয়। দেবগ্রাম অভিমুখে প্রেরণ করিতে আদেশ করেন। এ 
কপোতবাহী দাস বঙ্গেশ্বরের দূতের নিকট বছু অর্থ উৎকোচ লইয়া! জয়ের 
সছলে বিজয়কে মুক্তি প্রদান করে। দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত কপোত 
শনৈঃ শনৈঃ দেবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা! দেবপালের পৌরজজন- 
বর্গ সেই অশুভ দর্শন কৃষ্ণকাঁয় কপোতকে প্রত্যক্ষ করিয়া হাহাকার করিয়। 
উঠিলেন এবং রাজ! দেবপালের নিধন নিশ্চরন বুঝিয়! মহিলাগণ ছুর্দাস্ত 
মুসলমান হস্ত হইতে আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্ত সকলে অপুন্ব 
বেপভুষ! ও অলঙ্কারে ভূষিত হই প্রাপাদ প্রা্ণস্থিত শ্বচ্ছসলিপা বি$কী 


নদীয়া-কাহিনী। ১৬৯ 


গুফরিণীতে ও সাগর দিখীতে প্রাণ বিসর্জন দ্দিলেন। তখন পুরুষগণ ক্কপাণ 
হস্তে গড়ের দ্বার মোচন করিয়! প্রচণ্ড বেগে সেই মুসলমান সৈন্ত বাহের 
মধ্যে পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেয় হিন্দু-সেন। কোথাক়্ 
অন্তর্ভত ভইয়া গেল। তখন মুসলমানগণ বিনা ক্লেশে সেই অরক্ষিত পুরী 
প্রবেশ করিয়। যেখানে যাহ পাইল অপহরণ ও ধ্বংস করিল। এদিকে 
মহারাজ! দেবপাল মহোল্লাসে শূন্যে কত অট্রালিক! রচনা করিতে করিতে 
আগমন করিতেছিলেন, এক্ষণে দূর হইতে মুসলমানগণের বিজয় নিনাদ্‌' 
শুনিয়া ও স্বীম পুরী তাহাদের অধিকৃত দেখিয়া ব্জাহতবৎ সেই স্থানে মুচ্ছিতি 
হইয়! পড়িলেন | মুস্ছ্ন্তে দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া! পুরী প্রবেশ করিলেন 
এবং আপনার শরীর রক্ষক সেনা কয়জন ও স্বয়ং কিয়ৎকাল অসীম সাহসে 
যুদ্ধ করিয়া শত শত মুসলমান সেনা ধ্বংস পূর্বক আপনিও নিহত হইলেন। 
এইরূপে বঙ্গের আর একটী রঙ আপনার পুর্ণজ্যোতি বিকীরণ না করিতেই 
অকালে কালের তল গর্ডে নিমজ্জিত হইলেন এবং এইনপে সেই হূর্দখ 
সন্গযাীর দারুণ অশিসম্পাত কার্যে পরিণত হইল। 

এইনপে বাঙ্গালার ভূইয়। বাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে 
আসিলেন বটে কিন্তু রাছ্যশাসন সম্বন্ধে মুদলমানগণের প্রত্যক্ষ কোন 
সম্পক রহিল না। তদানীন্তন ভৃস্বামীগণ রাজ্যের সর্ব প্রকার শাসন 
কাধ্য স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মুললমান শাসনকর্তাগণ 
কেবল নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া! সন্ত থাটকিতেন ও সর্বদ। আমোদ 
আহ্লাদে কালাতিপাত কৰবিতেন। 

এইরূপে নদীয়া মে সময়ে আদে। মুসলমান শাসনাধীন থাফিলেও উহ! 
'প্রাত্যক্ষত কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের শাসনাধান হইল। মানসিংহকে বাঙ্গীল! 
বিজয়ে সহায়তার পুরক্ষারশ্বরূপ ভবানন্দ মঞ্জুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
নিকট হইতে বহু সম্মান ও এক ফরমান দ্বার ১৬০৬ খুষ্টাব্দে নদীয়1, . 
মহৎ্পুর, মারূপদহ, লেপা।, মুলতানপুর, কাশিমপুর, কযেশা, মনু প্রভৃতি 
চতুর্দশ পরগণার স্বাশীত্ব গ্রাপ্ত হইয়া! রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। 
এই সময় হইতে নদীয়!, তথ্বংশীক্গণের দ্বার! স্বাধীনভাবে শাসিত হইতে 
থাকে। ভবানন্দ বাগোয়ান হইতে মাটিসারিতে রাতধানী স্থাপনা করেন। 


